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অমূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ নয়! পয়স! 



বিক্ষিপ্ত নামরিক রচনাকে গ্রন্থাকারে স্থান্লী রূপ দেবার হচ্ছ 

হয়তো বা ছুবাশা। তবু লেখক-মাত্রের্ নিজের লেখা নম্বদন্ধে একটা 

মমতা থাকে, নহ্বদয় বন্ধুমহলের অনুরোধ নিতান্ত উপেক্ষনীক্স নদ 

বাক? প্রকাশনী স্বতঃপ্রবৃন্ত হয়ে এ বহ প্রকাশের কাজে এগিয়ে এনে 

আমাকে তাদের কাছে ্ণা করেছেন । 

গত পঁচিশ বছরে বাংলার মান্সক্ষেত্রে ঘেনুত্তন সমাজচিন্ত। 
প্রবাহিত হয়েছে, এই লেখাগুলি তার প্রতিফলন, তার মূল সুর 
প্রতিধ্বনিত হদ্ধেছে প্রত্যেকটি রচনার ঘধ্যে । একসঙ্গে পড়তে ঠেলে 

বইগানিতে তাই পুনরারুন্তি চোখে পড়বে, নৃতন বারণ] শুতিষ্ঠার 

আবচ্ছেন্ন গ্রাম তার কারণ। এ ধরনের লেখার এতিহাসিক 

পরম্পধার দিকে দৃষ্টি অ[ফকবণ বাঞ্চনীর, তাই প্রতি প্রবন্ধের নিচে 

প্রথম প্রবানের তারি নিদেশ করা হল । একই কাবণে প্রকাশিত 

বন্তব্যেব সংশোধন অন্চিত মনে হঘেছেনুলের বঙ্গে তফাত দেখা 
ধাবে কেবধপ বানান, পারশাষধা এ ছুএক 

বাহুল্য বে প্রথম প্রকাশের তারিখ ও তখনকার বাস্তব অবস্থার কথা! 

বিশ্ৃত হলে অনেকের কাছে লেখকের মতামত অভতিপধিচিত অতি- 

সরল মনে হওয়া বি)চত্স নয়। 

বংনবের পর বৎসর খালার শ্রেষ্ ছাত্রদের প্রবাহের সংস্পশে 

আসার সৌভাগ্য মামাব অভিজ্ঞতায় এক পরম সম্পদ । অগ্রণা তক্*ণ 

বন্ধুদের বুদ্ধিীপু মুখ ও অ্রাণবান উৎসাহ আমার লেখার প্রেরণা 

ছিল। কুঁতজ্ঞতার নামান্য নিদশন হিসাবে বইথানি তাদের উত্নগ 

করলাম । 
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আজকের দিনে দেশে দেশে সোশালিস্ট আন্দোলন যে প্রবল হয়ে 

উঠেছে শুধু তা নয়, সোশালিস্ট, মতামত আধুনিক নকল চিন্তার উপর বিশাল 
প্রভাব বিস্তার করছে একথাও স্বীকার করতে হবে । সোশালিস্ট ভাবশ্োতের 
ঢেউ আজকাল আমাদের দেশেও পৌছেছে, যদি অনেকে এটা নিতান্থ 

ক্ষোভের কথ! মনে করে । বহু চিন্থাশীল শিক্ষিত লোক এ সম্বন্ধে আগ্রহ 

বা আলোচনাকে পশ্চিমের নস্ত! অনুকরণ বলে ব্যঙ্গ করেছেন- এই 

প্রসঙ্গে প্রাচ্যের ও সবোপরি ভারতের বৈশিষ্ট্যের কথাও "আমরা প্রা শুনতে 

পাই । আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা বিদেশ থেকে সাহিত্য, সামাজিক 

প্রথা, শিক্ষাপদ্ধতি ও রাজনীতি সম্বন্ধে নৃতন নৃতন মত ও আদর্শ আহরণ 
করতে কুষ্ঠিত হন না--ভারতবর্ষের বর্বত্র জাতীফ্ৃতা-বোধের প্রসারের বিপুল 
চেষ্টা পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ । সোশালিজমের বিরুদ্ধে প্রবল যুক্তি 
থাকতে পারে কিন্তু তাকে বিদেশী বলেই বজন করার উপদেশ শণীস্বার্থের 

স্বন্দর উদাহরণ ছাড়া আর কিছু নয় । প্রত্যেক সভ্যতার বিশেষত্ব আছে-_ 

এ কথা নিশ্চয়ই সন্্য। বিদেশী আদর্শের অন্থকরণ না করার প্রবৃত্তিও অনেক 

স্থলে প্রশংসনীয় । কিন্ত সকল বিষয়েই যে ভিন্ন ভিন্ন সমাজের পার্থক্য থাকবে 
এমন কোন কথা বলা চলে না! । ব্মান যুগে সহজ যাতায়াত ও ভাবের 

নিয়ত আদান-প্রদানের ফলে মানুষের এক্য স্পষ্টভর হয়ে উঠছে। বিজ্ঞান 

যেমন জাতি ও দেশের পীমা অতিক্রম করে, আধিক বিধিব্যবস্থার মূল- 
হুত্রগুলিও তেমনই আজ সকল দেশে একই রূপ ধারণ করেছে । একই 

আঘথিক আদর্শে অন্প্রাণিত হয়ে একই পরিণতি আজ সকল সমাজের লক্ষ্য । 
চীন ও জাপানের প্রাচ্য সভ্যতা তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারে নি। 



সোশালিজ মের সমস্যা সকল দেশে সমান তীব্র হয়ে না উঠলেও কোন 

সভাতার টৈশিষ্ট্য সে-আলোচনা ও আন্দোলন বন্ধ রাখতে পারবে না। 

আমাদের দেশে সোশালিজমের স্থান যাই হোক না কেন, ইয়োরোপে 

অন্তত তাকে উপেক্ষা করবার আর উপায় নেই ; গত পঞ্চাশ বছর ধরে তার 
প্রভাব পাশ্চাত্ত্য জীবনকে আলোড়িত করে তুলছে। পশ্চিমের সাহিত্য ও 
বাদাঙ্গবাদেব মধ্যে সোশালিজ ম্‌ সম্বন্ধে অনেক তর্কই আমরা শুনি কিন্তু এই 
বিবাট আন্দোলনের স্বরূপ ও ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত অল্প। 
যে-কোন মতবাদের প্রকৃত বিচারের পথে অজ্ঞতা ও অস্পষ্ট ধারণা বিশেষ 

বাধার স্থষ্টিকবে। তসোশালিস্ট চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গর কিছু পরিচয় দেওয়া 
তাই আপ্রানঙ্ষিক হবে না। 

্ 

ছ্হ 

বর্তমান যুগে পৃথিবীব প্রান্ধ সর্বত্র যে-আথিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত বয়েছে 
সোশালিজ.ম্‌ তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ| করেছে । এই ব্যবস্থাকে 

ক্যাপিটালিজ.ম্‌ বা ধনতন্ত্র বলা হয়। এর একটি মুলস্ুত্র বহু প্রাচীন-- 

ব্যক্ষিগতভাবে সম্পত্তি ভোগের নিয়ম ও উত্তরাধিকার প্রথা । আর একটি 

ইতিহাসে খুবই নৃতন--গত দেডশ বংসবেব ভিতব ধনোৎপাদন-প্রণালীব বিপুল 
পরিবর্তন । প্রায় প্রতি দেশেই ধনোৎ্পাদনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার 
মধ্যে শারীরিক পরিশ্রম বা গতব ছাডা অন্য সবই অতি অল্লসংখ্যক লোকের 

সম্পন্তি। নূতন আবিষ্কৃত প্রণালীগুলি আবার ধনী ভিন্ন অন্যদেব আয়ন্তের 

বাইরে । ফলে এখন সমাজে ছুটি প্রধান স্তর দেখা যার | একদিকে অল্প- 
ংখ্যক ধনিকের হাতে সমস্ত আথিক ক্ষমতা শ্যস্ত থাকে, সকল ব্যবসা 

বাণিজ্যে লাভ পায় তারাই, দেশে তারাই প্রকৃত প্রভু । অন্যদিকে অসংখ্য 
শ্রমজীবীর দল, তারা পরিশ্রমেব পরিবর্তে যে-সামান্ত মজুরি পায় তাতে 

হয়তো! কোনক্রমে গ্রাসাচ্ছাদ্ন চলে কিন্তু সে-টুকুর জন্যও তাদের নির্ভর 

করতে হয় ধনিকদের উপর। সমাজের অন্ত অন্য অংশগুলি এই ছুই মুখ্য 

৮ 



শ্রেণীর সঙ্গে নংযুক্ত--তাদের স্বার্থ ধনিক কিংবা! শ্রমিকের স্বার্থের সঙ্গেই 
বিজড়িত। 

ধনিকদের প্রতৃত্ব এবং ধনিক ও শ্রমিকদের মধ্যে এই বিরাট প্রভেদের 

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কিছু নৃতন নয়। ইংল্যাণ্ডে ধনতত্ত্রের প্রাবস্তে অনেক সহদয় 

লোক তার তীব্র সম।লোচনা ববেছিলেন-াদেব মনে হয়েছিল যে, দেশের 
পূর্বতন একতা চুর্ণ কবে ধনিক ও শ্রমিকেব বিবোধ স্ফুট করে তুললে একই 
দেশে যেন ছুটি বিভিন্ন জাতি গড়ে উঠবে । সম্প্রতি ইয়োরোপে ফাশিজম্ও 

সমাজেব মঙ্গলের জন্য ধশিকদেব স্বেচ্ছাচারে বাধ। দেবার কথ। তুলেছে । 
আমাদের দেশেও ক্যাপিটালিসমেব বিরুদ্ধে আপন্তি বিবল নয়--সনাতন 

আঘথিক বিধিব্যবস্থা অন্ভনবণেব উপদেশ এবহ যন্ত্রসভ্যতাব অমাহষিকত! ও 

সৌন্দধহীনতাব আলোচনায় আম্র1 অভ্যন্ত | 

কিন্ত এই ধরনেব আপত্তি ও সোশালিজমেব ভিতব অনেক পার্থক্য 

আছে। উপরে ধাদের কথা বলা হয়েছে তাবা যন্ত্রে বহুল প্রচাব ও 

ধনিকদেব নির্সম ও যথেচ্ছ ব্যবহারের প্রতিবাদ করবেন, কিন্তু ব্যক্তিগত 

সম্পর্তিভোগেব উপব সমাজগ্রতিষ্ঠা তীাদেব কাছে স্বাভাবিক ও ন্যাধ্য মনে 

হয়। লোশাশিস্ংব কিপ্ক যন্ত্রপাতির বিকোধী নর কেননা যন্ত্রে সাভাষ্য 
ছাঁছ। অল্প আয়াসে ও অল্প সময়েব, মধ্যে ধনোৎপাদন অপস্তব এবং নৃতন 

পদ্ধতিগুলি পবিত্যাগ কবলে.মানুষেব ছাবিদ্র্য ব' শ্রমভার লাঘবের অন্ত উপায় 

থাকে না। তাদের মাত ধনতত্ত্রেব অমক্ষলেব মূল কাবণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি 

ভোগের অধিকার, বস্ত্রেব ব্যবহার নয়; তবে মাধুনিক বাত্বিক যুগে নৃভন 

ধনোৎ্পাদন-প্রণালীগুলি ব্যয়লাধ্য বলে ধনিকেব প্রতাপ প্রচণ্ডতর হয়ে 

উঠেছে । ধনোত্পাদনেব জন্য যাকিছু প্রয়োজনীয় সে-সমজ্ত সাধাবণের 

সম্পত্তি হলে অস্তায্, অত্যাচাব, দাবিত্র্য ও দাসত্ব অলম্ভব হবে, এই বিশ্বাস 

সোশালিস্ট দের মজ্জাগত | 

এই নিয়ঘেব অভাবেই ধনতন্ত্রকে অসীম অমঙ্গল ও অশেষ দোষেব আকর 
বলে সোশালিস্ট রা যনে কবে। ধনতন্ত্ব প্রতিযোগিতার উপব প্রতিষ্ঠিত, 
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এখানে সকলেরই উদ্দেশ্ট অপরকে অতিক্রম করে বড় হওয়া । ফলে মানষের 

সঙ্গে মানুষের সহজ সম্পর্কের বদলে কর্মক্ষেত্রে স্বার্থের সংঘাতই বড় হয়ে 
দেখা দেয়--আর তার সঙ্গে থাকে অজত্র অপচয়। ধনতন্ত্র পুহিলাভ করলে 

অবশ্ঠ প্রতিযোগিতা হাস পায়, কিন্তু তখন আবার অল্পসংখ্যক ধনিকেবা 

সংঘবদ্ধ হয়ে দেশের সমস্ত আধিক জীবন নিজেদের করায়ন্ত করে ফেলে । এই 
পদ্ধতিতে প্রত্যেক দেশে বা সমাজে শ্বদেশী ও বিদেশী ধনিকের আধিপত্য 

স্থাপিত হয়-_নিতান্ত অল্পসংখ্যক লোকের হাতে থাকে প্রভৃত্ব আর জন- 

সাধারণকে জীবিকা নির্ধাহের জন্য নিভর করতে হয় তাদেব উপর । আজকাল 
অনেক লোকে অর্থ সঞ্চয় করে বটে কিন্ত সে-অর্থ ধনিকেব ধনোত্পাদনের 

কাজেই লাগে ধনিকদেরই ইঙ্গিতে । আধিক প্রতিষ্ঠান গুলিব মধ্য দিয়ে দেশের 

সঞ্চিত অর্থ যায় শুধু সেই সব দিকে যেখানে ধনিকদের প্রভূত লাভেব 
সম্তাবনা_-সমাজের কল্যাণ বা জনসাপ|রণেব উন্নতি লক্ষ্য হিসাবে নিতান্তই 

গৌণ হয়ে খাকে । জনগণের স্ুখন্বচ্ছিন্দ্য ও মঙ্গলকে খর্ব করে মুখ্যত অল্প- 
সংখ্যক লোকের শ্রবৃদ্ধির জন্য ব্যবসাবাণিজ্য-পবিচালন ধনতান্ত্রিক সমাজের 
একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । সাবেকি অর্থশান্ত্রের যুক্তি ছিল এই বে, প্রত্যেক 

লোকেরই কিসে নিজের মক্গল হবে ত| স্থির করে সেই মতে! কাজ করবা 

শক্তি ও নামথ্য আছে ; ফলে সমষ্টির কল্যাণ আপন। হতেই সাধিত হয়ে যায়। 

আধুনিক ইতিহাস কিন্তু সাক্ষ্য দেবে যে, এই মত আনলে ভিত্তিহীন । কর্ম- 
ক্ষেত্রে সাধারণ লোকের স্বাধীনতা বা আত্মরক্ষার উপায়ে বস্কত কোন অস্তিত্ব 
নেই। সই জন্ত ধনিকদের অপর্যাপ্ত লাভের দিনেও কখনও শ্রমজীবীদের 
দারিদ্র্য ঘোচে না আর ব্যবসায় ক্ষতির নম্র বেকারনংখ্যা বেড়ে চলে। 

ধনিক যুগের ফ্যাক্টরি-জীবনকে দাস-প্রথার নৃতন রূপ বলে গণ্য কর। 
চলে। যেসমন্ত বিদ্ভা বা বৃত্তির অনুশীলন মানুষের প্রধান সম্পদ, বর্তমানের 

আধথিক ব্যবস্থায় দরিজ্রেরা তাতে বঞ্চিত। অল্প কয়েকজন অবস্থাপন্ন 

ভাগ্যবানই এই জীবনে অধিকারী । কিন্তু তাদের আরাম-অবসর, খ- 

স্বাচ্ছন্দ্য, পরিশীলনসম্পদ সমস্ত নির্ভর করছে অপরের শারীরিক পরিশ্রমের 
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উপর। অবশ্য জীবনে উৎকর্ষলাঁভ সকলের স্বভাবগত অধিকার না হতে 
পারে, কিন্তু সে-অধিকার কেবলমাত্র অবস্থাপন্ন লোকের আরত্তে থাকবে, এ 

কথা মেনে নেওয়া শক্ত । পৃথিবীতে প্রভু ও ভূত্যশ্রেণীর প্রভেদ ম্মরণাতীত 
কাঁপল থেকে চলে আসছে বটে কিন্ত কেন চলবে এ প্রশ্নের উত্তর খুব সন্তোষ- 

জনক নয় | 'এই প্রশ্ন থেকেই সোশালিজ মের উৎপত্তি । 

তিন 

মমাজের সমস্যা নিয়ে ধারা চিন্তা করেন তাদের প্রায় সকলের কাছেই 

ক্যাপিটালিজমের দোষগুলি সুম্পষ্ট। কিন্ত তাদের অনেকেবই বিশ্বাস যে, 

€দশে গণতন্ত্র পূর্ণভাবে স্থাপিত হলে সংখ্যাধিক দরিদ্রেরা তভোটেব ক্ষমতা 

ব্যবহাব করে অনায়ানে ধনিকদেব প্রভুত্বকে খর্ব করতে পাববে। এই 
কাবণে সমাজের আবুল পরিবর্তনেব জন্য নোশালিস্ট, আন্দোলনের প্রয়ো 
জনীঘত] তাব1 অস্বীকাঁব কবেন। গত শতাব্দীতে বিশেষ করে গণতন্ত্র 
সকল প্রশ্নেব সমাধান করবে. এইবকম একটা বিশ্বাস সধন্ত্র প্রচলিত ছিল--- 

আমাছেব দেশে বোধ হয় এই মত এখনও অবিচল । 

সোঁশালিস্ট দেব কাছে এ ধাবণ! ভ্রান্ত বলে গণ্য হয়। পশ্চিমের গণ 

তান্িক দেশগুলিতে শ্রেণীভেদের হাসেব কোন লক্ষণ দেখা যায় না। ধনিকের 

তুলনা শ্রমিকেব আথিক অবস্থাব উন্নতিও ভিমক্র্যাসি আজ পর্ধস্ত করে 
উঠতে পাবে নি। এব কতকগুলি কাঁবণ নির্দেশ কবা সম্ভব । 

সহম্ব ছুঃখশোগ সত্বেও সাধাৰণ লোকে যে পলিটিক্সেব প্রতি উদ্রাসীন, 
নিজেদের অবস্থার প্রতিকার সম্বপ্ধে অজ্ঞ ও আপন শক্তিতে আস্থাহীন, এ 
কথা নিশ্চয়ই সত্য। ভোটের অধিকাৰ থাকলেও তারা মতামতের জন্ত 

অপরের উপর নিভর করে । তথাকথিত উন্নত দেশ গুলিতেও জনমত গঠনের 

প্রধান উপায় হচ্ছে সংবাদপত্র । যে-সমস্ত সন্ত! চাকচিক্যময় সংবাদপত্র পড়ে 

জনসাধারণ কোন ব্যাপারে নিজেদের মন স্থির করে, তার পিছনে রয়েছে 

'অজন্র মূলধন; সঙ্গে সে ধনিকের স্বার্থ জড়িত--সত্যগোপন তাদের ব্যবসা । 
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সমাজে ধনিক কর্তৃত্ব থাকার জন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ ও নিন্ত্তরে শিক্ষা 
পদ্ধতিরও উদ্দেশ্ত হয়ে প্লাড়িয়েছে এই যে, প্রচলিত বিধিব্যবস্থা সন্বদ্ধে কারো! 

মনে যেন প্রশ্ন না জাগে । যেখানে কোন পুরাতন স্থপ্রতিষ্ঠিত ধর্মের প্রতাপ 

প্রবল সেখানেও ফল একই। ইহজগতের সমস্যা উপেক্ষা করে পরলোকে 
আত্মার কল্যাণে মন নিবিষ্ট করা; দৈনন্দিন তুচ্ছতা থেকে আধ্যাত্মিক 
উন্নতির দিকে দৃষ্টি ফেরানে! ; পৃথিবীর সকল অন্তার অত্যাচারের প্রতিকার 
মৃত্যুর পরপারে নিদিষ্ট থাকে, এই বিশ্বানের প্রচার--প্রায় সকল ধর্মেরই 
এইগুলি সাধারণ লক্ষ্য । ধর্মশিক্ষার ফলে লোকে সমাজে নিজেদের অবস্থা 
সম্বন্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করাও অন্তায় মনে করে। ধর্মপ্রতিষ্ঠান গুলিকেও 

আবার সাধারণত ধনিকদের উপর নির্ভর করতে হয়। সোশালিস্ট দের ধারণা 

এই যে, দেশে ডিমক্রাসি থাকলেও সংবাদপত্র, লোকশিক্ষা ও ধর্মমতের 

সম্মিলিত শক্তি জনসাধারণকে ভুলিয়ে রাখতে পাবে। ত। ছাড়া ভোটের 

অধিকার কয়েক বৎসর পর পর একবার কাজে লাগে -অজ্ঞতা ও সাময়িক 

উত্তেজনায় ভোটারের মন ঠিক নেই সময় আচ্ছন্ন থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু 
প্রতিদিন সাধারণ লোককে ফেজীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হচ্ছে তাব মধ্যে 

সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার নিদর্শন কোথায়? আথিক সমতা আনতে হলে 

সেইজন্য গণতন্ত্র স্থপনেই সন্ধথষ্ট হলে চলবে না, প্রতিজ্ঞ নংঘবদ্ধভাবে নূতন 
আদর্শ লোকলমাজে প্রচার কর! প্রয়োজন । এই বিশ্বাসই নোশালিস্ট 

আন্দোলনের ভিত্তি । 

চার 

সোশালিজ ম্‌ যে ধনতত্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযান, একথা বোঝ। সহজ কিন্তু হে- 

নৃতন সমাজগঠন তার আদর্শ সে-সমাজের বৈশিষ্ট্য কি সে-সম্বদ্ধে স্পষ্ট ধারণার 

অভাব আছে । সোশালিস্ট রা নানা দলে বিভক্ত স্তরাং তাদের মধ্যেও মতভেদ 
স্বাভাবিক । অনেকে আবার সোশ [লিস্ট নাম গ্রহণ করেও লে-আদর্শের সকল 

দিক পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করে না। নোশালিস্টদের আচরণের কথ! 
ছেড়ে দিয়ে এখন বিশুদ্ধ মতবাদটির মৃলন্ুত্রগুলির উল্লেখ করতে হবে । 

তু 



ইতিহাসের সকল যুগে সমাজের মধ্যে একটা ভ্তরভেদ পাওস্বা গেছে 

এই বিভিন্ন অংশগুলিকে শ্রেণী আখ্যা দেওয়া হয়। শ্রেণীর স্ববূপ নশ্বন্ধে 
অনেক বাদান্ছবদ হয়েছে কিন্ত তার অস্তিত্ব অস্বীকার কর। অনম্ভব । মানুষের 

ইতিহাসে আমরা সাধারণত জাতিসমূহের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধের কথাই 
বিচার করি কিন্ত তার থেকেও বড় কথা বোধ হয় এই শ্রেণীর সমস্ত কেননা 

সাধারণ লোকের স্ব৫থ ও মঙ্গল এর সঙ্গে জড়িত। শ্রেণীভেদের অর্থ ই এই যে 
বিভিন্ন স্তরের স্বার্থের মিল থাকে না; কাজেই শ্রেণীসংঘর্ষ সমাজের চিরন্তন 
প্রথা । সেইজন্য সমাজকে স্থিতিশীল করতে হলে শ্েণীবিশেষের আধিপত্ত্য 

আবশ্যক । অথচ যাদের উপর এই কর্তৃত্ব তাদের পক্ষে এ প্রন্ৃত্ব মেনে চলা 
সহজ নয়। পসোশালিজ মের প্রধান কথা এই ঘে, সমাজ থেকে অত্যাচার, 

দ্বন্দ ও অশান্তি নির্বাসিত করতে হলে শ্রেশীভেদ নিল করতে হবে-- 
ভবিষ্যতের মানব সমাজ গঠিত হবে মাত্র একটি বিরাট শ্রমিকলমন্িকে নিয়ে । 

বার্ণাড শ প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে ধননাম্য চেয়েছেন কিন্তু উত্তরাধিকার-প্রথা। 

উঠে গেলে শ্রেণীগত ৫বষম্যের উচ্ছেদই যথেষ্ট মনে হয়! এর প্রধান উপায় 

হচ্ছে এই নৃতন নিয়ম প্রবর্তন যে, ধনস্থষ্টির সকল উপাদান (ভূমি, মূলধন, 
যন্থপাতি, খনিজ পদার্থ, শক্তির উত্স, যাতায়াতের ব্যবস্থা! ইত্যাদি) সাধারণের 

সম্পত্তি হবে। এগুলির ব্যবহার ও পরিচালন-পদ্ধতি সম্বন্ধে সোশালিস্ট দের 

মধ্যে কোন স্থির মত পাওয়া যায় না, কিন্ত এদের উপর যে ব্যক্তিবিশেষের 

অধিকার অস্বীকার করতে হবে নে-সশ্বন্ধে তাদের মধ্যে অনৈক্যের লেশমাত্র 

নেই । পশ্চিমে রাক্াীকরণের যে-আন্দোলন চলছে তাঁর উদ্ভব এই বিশ্বাসের 

থেকে । এ কথা সহজেই বোবা যায় যে, উপরোক্ত জিনিনগুলি কয়েকটি 

লোকের সম্পর্তি বলেই তার দেশের সমস্ত আথিক জীবনকে নিয়ুতত্রিত 

করছে। 

পোশালিজমের আর একটি মূল্ুত্র হচ্ছে দারিদ্র্যের অপসারণ ॥ 

শ্রেণীবিভাগ উঠে গিয়ে যি সকল মানুষের সমান অভাব হয তবে আর যাই 
হোক তাকে নূতন সমাজ ও নবসভ্যতা বলা চলবে না। লেনিন অবশ্থ 
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বলেছিলেন যে, কোনও লোকের বাহুল্য ভোগ করবার উপায় রাখার আগে 
প্রত্যেকের যা অত্যাবশ্যকীয় তার ব্যবস্থা করতে হবে । কিন্ত সোশালিস্ট দের 

দৃঢ় বিশ্বান এই ষে, যন্ত্রবিজ্ঞানের সাহায্যে এখনকার অপেক্ষাও কম সময়ে ও 

পরিশ্রমে সকলের আরামে থাকার মতো ধন উৎপস্ন করা সম্ভব। দারিজ্র্ের 

কারণ মানুষের শক্তির অভাব নয়-আসলে ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তিগত 

অধিকার ও তাদের লাভের জন্য ইচ্ছামত ধনোত্পাদন ইত্যাদি সমাজের 

আথিক ব্যবস্থাগুলিই অভাব সৃষ্টি করে। 

এই প্রসঙ্গে আরও কতকগুলি কথ স্মরণ রাখতে হবে। সোশালিজ মের 

আদর্শে উত্তরাধিকার-প্রথার স্থান নেই, কিন্তু তার পরিবর্তে প্রত্যেকের 
স্রখস্বাচ্ছন্দ্য ও জীবিকানির্বাহের ব্যবস্থার জন্য সমাজেব দায়িত্ব স্বীকৃত 

হয়েছে । আথিক সমতার সঙ্গে সঙ্গে সকলের অবসরের অধিকার, শিক্ষার 

সমান সযোগ ইত্যাদি কতকগুলি ধারণা এই মতবাদের অঙ্গীভূত ভয়ে 

গেছে। সোশালিস্ট, সমাজ সম্পূর্ভাবে গঠিত হবার পর ব্যক্তিবিশেষের 
অধিকার থাকবে না অথচ স্ুব্যবস্থার ফলে প্রত্যেকেৰ পক্ষেই আপনার উৎকর্ষ 

সাধন সম্ভব হয়ে উঠবে এই আশা করা হয়। সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ও সুকুমার 
বৃত্তিগুলি হয়তো! তখন আর অল্প লোকের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না। 

সোশালিজ.ম্‌ গ্ররুতপক্ষে ব্যক্তিত্ববাদের পরিপন্থী নয়। ধনতান্ত্রিক 

সমাজে মাত্র কতকগুলি লোকেরই ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভবপর-_নৃতন 
ব্যবস্থাতে বরনসাধারণের পক্ষেও সে-পথ প্রথম উন্মুক্ত হবে। 

সোশালিস্ট আদর্শের আর ছুটি বিশেষত্বের উল্লেখ করা যেতে পারে। 

তার মধ্যে একটি এই যে, সমাজের আধিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করবার ভার 
থাকবে জনসাধারণের উপর--গণতন্ত্রের মৃলস্থত্র শুধু রাজনীতিক্ষেত্রে আবদ্ধ 
থাকবে না, প্রাত্যহিক কর্মজীবনেও তাকে প্রচলিত করতে হবে । কি উপায়ে 

যে এই আদর্শ কার্করী হতে পারে সে-সম্বদন্ধে সাশালিস্ট দের মধ্যে ডিন্ন ভিন্ন 
মত আছে কিন্ত সকল সম্প্রদায়েরই এক বিশ্বাস যে, অন্তত নৃতন সমাজ গড়ে 
উঠবার পর এ নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না। এক অশেষপরাক্রান্ত শাসকের 
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ইঙ্গিতে শ্রেণীভেদ ও দরিজ্র্যের অবসান কল্পনায় সম্ভব হলেও তাকে পূর্ণ 
সোশালিজ মূ আখ্যা দেওয়া যায় না। 

দ্বিতীয়ত, সোশালিজ.ম্‌ এক দেশের ব্যাপার নয়। ধনতস্ত্রের কল্যাণে 
এখন সমস্ত পৃথিবী এক স্থৃত্রে যুক্ত একই আধিক ব্যবস্থার অন্তর্গত । ভবিষ্যতে 
আথিক স্বাতন্ত্র্য আর কোনও জাতির পক্ষে সম্ভব নয়। একটি দেশে 

সোশালিজ,ম্‌ স্থপ্রতিষ্িত হবার আগে সেইজন্য অন্তত অন্য প্রধান দেশ গুলিতে 

তাঁর স্ত্রপাত আবশ্যক । শ্বাদেশিকতার ঘোহ কাটিয়ে ওঠা প্রকৃত 
সোশালিস্টের পক্ষে অবশ্ঠ কর্তব্য । এ সাধনা সিদ্ধিলাঁভের জন্য সমস্ত্ব বিশ্বকে 
স্বদেশ ভাবা ছাড়া অন্য পন্থা নেই। 

পাচ 

সোশালিজ.ম্‌ সম্ভব কি অসম্ভব সে-বিচার বর্তঘান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় 
কিন্তু বিরোধী কয়েকটি যুক্তি ও সেগুলি খণ্ডনেব চেষ্টার উল্লেখ না করলে তার 
পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । 

অনেকে মনে কবে সোশালিজম্‌ সহদয় দুর্বল লোকের দিবান্বপ্র মাত্র। 

এক সময়ে এ বর্ণনার মধ্যে কিছু নত্য ছিল কিন্তু এখন আন্দোলনের বিস্তারের 

সঙ্গে সঙ্গে সে-যুগ শেষ হয়ে গেছে । তাছাড়া মান্তষের চিন্তারাজ্যে নামাভাব 

অতি প্রবল-যুগে যুগে তার প্রসার হয়ে এমেছে। ধর্মপ্রবর্তকেরা প্রথম 

ভগবানের কাছে ধনী নির্ধন উচ্চ নীচ সকল মানুষের সমভাবের কথা প্রচার 
করেন । ফরানী বিপ্লবের পর পোলিটিকাল সাম্যের আদর্শ জগতে স্থপ্রতিষ্ঠিত 
হয়। আথিক সমতা আনবার চেষ্টা করে ০সাশালিজ মূ সেই একই ভাব- 
ধারাকে পূর্ণরূপ দিচ্ছে বলা যেতে পারে। 

সমাজে ধনিককর্তৃত্ব ও শ্রমিকের দানত্ব অনেকের কাছে সম্ভবত অমূলক 
মনে হয়। এই বিশ্বাস সত্য হলে অবশ্য সোশালিজমের কোন আবশ্যক ত' 

থাকে না। কিন্ত প্রতিকারের উপায় যদি বা থাকে তবু শ্রমিকদের ছুরবস্থার 
কথা তকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না । শ্রমজীবিদের অবস্থা যে বিশেষ উন্নত 
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হয়েছে একথা! বলাও শক্ত; হয়ে থাকলে শ্রমিক আন্দোলনই তার মুখ্য 
কারণ। রাষ্্রশক্তির নিরপেক্ষ বিচারে অবিশ্বানী সোশালিস্ট দের যুক্তি এই যে, 
শাসকসম্প্রদায় যে তাদের আ্ণৌগত স্বার্থ পরিহার করতে পারবে তার স্থিরতা 

কোথায়? অসন্তোষ থাকলে আন্দোলনও অবশ্যন্তাবী। 
এ অভিযোগও শুনতে পাওয়! যায় যে, সোশালিজ.ম্‌ ক্ষুদ্র স্বার্থ, ঈর্ষা ও 

নাংসারিক বুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত। কিন্তু ধনতন্ত্রেব ব্যবস্থার মধ্যে নিংস্বার্থতার 
কোন প্রমাণ পাওয়া ছুর্লভ। শ্রণীস্বার্থ যদি নিছক কল্পনা প্রস্থত ন। হয় তবে 

এই নত্যকে সহজভাবে গ্রহণ করাই শ্রেয়-_মায়া ও মোহের আবরণ এ ক্ষেত্রে 

ধনতস্ত্রের আত্মরক্ষার উপায় মাত্র । ব্যক্িবিশেষের স্বার্থত্যাগের উদ্দাহবণ 
বিরল নয় বটে কিন্ত সোশালিস্ট দের বিশ্বাস যে, একটি সমগ্র শ্রেণীর স্বতঃ- 

প্রবৃত্তভাবে স্বার্থবিসর্জনের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায় না। 
সোশালিজ.ম্‌ অস্বাভাবিক ও প্রক্কৃতিব নিয়মের বিরোধী এই বিশ্বান খুবই 

সাধারণ। কিন্ত মানুষের স্বভাব বলে একটা অপরিবর্তনীয় চিরন্তন পদাঞ্থ 

আছে কিনা বিবেচ্য । যুগে যুগে মানবচবিত্র ও লোকমত যে ঠিক অবিকৃত 
থেকে যায় এ কথা বলা চলে না। প্রচার, শিক্ষ* নেতৃত্ব ইত্যাদিৰ সাহায্যে 
মাস্থষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সোশালিস্ট দের কাছে দুরূহ মনে হয় না। তারা 
বলে যে, ইয়োরোপে মধ্যযুগ ও আধুনিক কালের মধ্যে মতামতের বিপুল 
পার্থক্য তাদের এই আশার সমর্থন কবে। 

সোশালিস্ট আন্দোলনের বিরুদ্ধে শেষ আপন্তি এই যে, এতে এক অমঙ্গলের 

বদলে আসবে আর এক অমঙ্গল, শেষ পর্যন্ত নৃতন ব্যবস্থাতে মানগষেব কোন 

স্থায়ী কল্যাণ হবে না । ভবিষ্যত অজ্জেয় ; সুতরাং এ কথা প্রমাণ বা অপ্রমাণ 
করা অনভ্ভব। ধারা অনিশ্চিতের ভয়ে প্রচলিত বিধিব্যবস্থা শ্রেম্ মনে 

করেন তাদের পক্ষে এই যুক্তি অকাট্য । কিন্তু দুই ধরনের লোক এতে সন্ত 

থাকতে পারে না। এক, যাদের, মাক্সের ভাষায়, পৃথিবীতে শৃঙ্খল ছাড়া! 

হারাবার কিছু নেই ; অপর, যাদের চিন্তা বরাবরই ছুঃসাহসিক । 
॥ পরিচয় : শ্রাবণ, ১৩৩৯ (১০৩২) 
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ইল্‌ ফাশিস্মে। 

আফ্রিকার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে যে-ছুইটি মাত্র স্বাধীন রাজ্য এখনও আতম্মরক্ষ। 
করছে তার মধ্যে অন্যতম--ইধিওপিয়। 'অথবা আবিলীনিঘা আজ বিশেষ 
বিপন্ন । ফাশিস্ট, ইট[লির সাশ্রাজ্যবিস্তারের জালে আবিপীনিয়া সম্প্রতি 

জড়িয়ে পড়েছে-পূর্ব আফ্রিকার এই কোণে খণ্ডযুদ্ধ বোধ হয় এখন অনিবাধ, 

এবং ইটালির সামরিক সঙ্গ ও শক্তি যে ইথিওপিয়ার স্বতন্ত্র অন্তিত্থের পক্ষে 
বিশেষ ভয়েব কারণ তারও সন্দেহ নেই । অসহায় আবিপীনিয়ার প্রতি 

সহানুভূতি নানা দিকে প্রকাশ পাচ্ছে, বিশেষত প্রাচ্য জাতিদের মধ্যে 

এই মনোভাব নিশ্চয়ই স্বাঙাবিক । এই উপলক্ষে সম্প্রতি আমাদের দেশে 
মুসোলীনিপ্রীতি অনেকখানি হাস পেয়েছে । বহুদেব্বাদ আমাদের মজ্সাগত 

--তাই একই নিঃশ্বানে মুসোলীনি, ভিউলাব, লেনিন, স্টালিন, কামাল পাশা, 
রেভ! খ', স্থন ইয়াৎ-সেন, মহাক্সা গান্ধী সকলকেহ অদ্ধাঞ্লি নিবেদন করতে 
আমাদের বাধে ন।। কিন্তু সমসামদ্িক ইতিহাসে যে-বিভিন্ন মতবাদ ও 

চিন্তাধাবার প্রতীক হিসাবেই ব্যক্তিবিশেষেব স্থান প্রধানত নিধারিত 

হচ্ছে, অনেক সময় আমরা ব্যক্তিত্বের মোহে মুগ্ধ হয়ে তাদের গতি উদানীন 

থাকি । আবিসীনিয়াব ব্যাপারে ইটালিব যেমনোভাব প্রকাশ পেয়েছে 

তার সঙ্গে ফাশিস্মো বা ফাশিজ. মের নিগুঢ লন্বদ্ধ ও অঙ্গাঙ্গি ঘোগ বিদ্যমান 
রয়েছে একথা ফাশিস্ট চিন্তা ও সামত্রাজ্যবাদেব সঙ্গে বার পরিচয় আছে সে-ই 

মুক্তকণে স্বীকার করবে। 
ফাশিস্ট, প্রভাব শুধু ইথিওপিয়ার ব্যাপারে সীমাবদ্ধ নয়, বর্তমান 

আন্তর্জাতিক সঙ্কটের ও একটি প্রধান কারণ ফাশিস্ট বাষ্গুলির বৈদেশিক 

নীতি । যে-তিনটি মহাশক্তির আচরণে শাস্তিভঙ্গের সম্ভাবনা সম্প্রতি অনেক 
বেড়েছে, তার মধ্যে ইটালি ফাশিস্মোর জন্মভূমি, জার্মানির নাৎসি দলকে 
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ফাশিস্ট পর্ধায়েই গণ্য কর! হয়, এমন কি জাপানের শাসকদেরও ফাশিস্ট, 
ভাবাপন্ন বলা যেতে পারে। অবশ্য এই তিনটি জাতিই নিজেদের বঞ্চিত 

মনে করে; আধুনিক জগতে কর্তৃত্বের যে ব্যবস্থা ও এশ্বর্ধ ভাগ-দখলের 
যে-বন্দৌবন্ত রয়েছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ইংল্যাণ্ড কিংবা ফ্রান্সের তাতে 
আপত্তির কোন কারণ নেই। আবার জাপান, জার্মানি ও ইটালি তা নিয়ে 
সম্পূর্ণ সন্তষ্ট থাকতে পারে না। কিন্তু অন্যায় বাবস্থা কিংবা অসহা ছুরবস্থা 
এই রাষ্ট্রত্রয়ের আক্ষালনের আসল কাবণ নয়। পুথিবীতে বঞ্চিত জাতির 
অভাব নেই, তাদের অধিকাংশই শান্তভাবে জীবন যাপন করে । মহাঁশক্তিদের 

মধোও মহাধুদ্ধের পর রাশিয়াকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল 
অথচ আভ্যন্তরিক সংগঠনে মনোনিবেশই লোভিয়েট রাষ্ট্র যুক্তিসঙ্গত বলে 
মেনে নিয়েছে । লোকনংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি জাপান, জার্মানি ও ইটালির রাজ্য- 

বিস্তাব-প্রচেষ্টার কারণ দূপে নির্দেশ করা হয়, কিন্ত একদেশেব জনসংখ্যা 

ক্রমাগত বেড়ে গেলে অন্যদেশবানীদেব তার ভার বহন করতে হবে এ যুক্তিও 

নিতান্ত হ্তায়ক্গত বলা চলে না। প্রাকফাশিস্ট, যুগের জারঙ্জানি ভেলশই- 

এর ব্যবস্থার শত প্রতিবাদ সত্বেও সন্ধি€ক্গ কিংবা যুদ্ধের আয়োজন করে নি। 

আনল কথ” অস্ত্রশক্তির উপাসনা ফাশিস্মো গৌরবময় ও মঙ্গলজনক বলেই 

সর্বদা প্রচার কৰে এসেছে এবং বিশ্বরাষ্্সংঘকে উপেক্ষা ও অগ্রাহ করে 
ফাশিস্ট, রাষ্ট্রুলিই সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সমস্যাকে জটিলতব করে তুলছে । 

উপনিবেশ প্রনারের চেষ্টা কিংবা আন্তর্জাতিক ব্যাপারে সামরিক 
অনোভাব কিন্তু ফাশিস্মোর প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। ফাশিজ মের অভ্যুদয়ের 

বহু পূর্ব থেকে ইতিহাসে এদের দেখা পাওয়া যায়। ফাশিস্ট মতবাদের 
আসল বিশেষত্ব খুজতে গেলে রাষ্ট্রের নৃতন ম্বর্ূপ কল্পনার এবং সমাজের 
আধিক সমস্যা সমাধানের নবপ্রচেষ্টার কথাই প্রথমে বিচার কর! উচিত। 
ইয়োরোপ এমন কি সমস্ত জগতের আধুনিক ইতিহাস ফরাসী বিপ্লব ও 
পণ্যোৎ্পাদন-পদ্ধতির বিশাল পরিবর্তনের সময় থেকে আরম্ভ করা হ্য়। 

গত দেড়শ বছরের ইতিহাসের ধারা অন্থসরণ করলে আমরা ছুটি 

১২ 



চিন্তান্োতের পরিচয় পাই। তার মধ্যে একটির আরম্ভ অষ্টাদশ শতকের 
উদারনীতিতে এবং তার পরিণতি বর্তমান গণতন্ত্রের আদর্শে! অন্যটিকে 
সোশালিজম্‌ বা সমাজবাদ আখ্যা দেওয়া হয়; তাঁর মধ্যে অনেক শাখা- 

প্রশাখা আছে--নেগুলি পোশাল ভিমক্র্যাসি এবং সাম্যবাদ বা কমিউনিজ ম্‌ 

এই ছুই পৃথক মতবাদে ভাগ কব! চলে । উদারনীতি ও গণতন্ত্র, সোশাল 

ডিমক্র্যাসি ও সাম্যবাদ, আধুনিক ইতিহাসের এই বিশেষ চিন্তার ধারাগুলি 
আজকের দিনে অপেক্ষাকৃত পুরাতন । এদের তুলনার ফাশিস্মে। 
অত্যাধুনিক--এর বয়ন পনেব বছরের বেশী নয়। ফাশিস্টদের প্রধান দাবি 
এই যে তাদের নৃতন আন্দোলন ও নববিধান ইতিহাসের মোড় ফিরিয়ে 
দিয়েছে । ইয়োবোপের ইতিহানে রেনেসাস, গ্রটেস্টাণ্ট, ধর্মসংস্কার, ফরাসী 

বিপ্লব ইত্যাদির সমতুল্য স্মরণীয় ঘটন। হিসাবে ফাশিস্মোর আবিভাবকে 
দেখতে হবে-ফাশিস্টদের এই দৃঢ় বিশ্বান। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের শৃঙ্খল 

থেকে পৃথিবীকে মুক্তি দিয়ে ইতিহাসের নৃতন যুগ নাকি আরম্ভ হচ্ছে__ বিংশ 
শতান্বী উনবিংশ শতকেব পুরাতন ধারণাগুলিকে বঙজ্গন কবে নৃতন আদর্শে 

গড়ে উঠবে, ফাশিস্ট, প্রচারেব এই হল গোড়ার কথা । 

থিওরি হিসাবে কাশিস্মোর কিছু পরিচয় এই প্রবন্ধের উদ্দেহ্য । কিন্ত 

প্রথমেই একটু বিপদ আমে গণতন্ত্র এবং সাম্যবাদ যেষন কুষ্পষ্ট ও হ্ৃচিস্তিত, 

ফাশিস্ট মতবাদে তার অন্গরূপ শৃঙ্খল পাওয়া যায় না। এর কারণ বল হয় 

যে ফাশিজ.ম্‌ কর্মপ্রধান, সসন্বদ্ধ থিওরিগঠন তার লক্ষ্য বা কাজ নয়। 

আর একটি কথাও ম্মবণযোগ্য-জাতীয় ভাবেব উপব ভিন্ন ভিন্স দেশের 

ফাশিস্ট আন্দোলন নির্ভর করে বলে তাদের পার্থক্য বেশী চোখে পড়ে; 
ইটালির €বেল। যে-কথা প্রযোজ্য জার্মানির সম্বন্ধে তার সমস্তটা না খাটতে 
পারে। তবুও ফাশিস্মোর সকল দেশেই একটা বিশিষ্ট রূপ আছে এবং 
মতবদ্দ হিসাবে তার বর্ণনা অসম্ভব নয়। ইটালির দার্শনিক জেন্টিলে 
ফাশিস্মোর বিবরণ দিয়েছেন, তিন বছর আগে মুসোলীনি পধস্ত ইটালির 
এক বিশ্বকোষে এর মূল ধারণাগুলির পরিষ্কার ব্যাখ্যা করেছেন । জার্ধানিতে 
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হিটলার তার আত্মাজীবনীতে নিজের চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন, ভ্যান্ডেয়ার 
ব্রক, স্টাপেল, রোজেন্বঁ, প্রমুখ নাৎসি প্রচারকর্দের লেখায় ফাশিস্মোর 

প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ পেয়েছে । অবান্তর নানা কথা বাদ দিয়ে 

সেই বৈশিষ্ট্যের দিকেই আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে । 

দুই 

এতিহাদিক পরম্পরার দিক থেকে দেখতে গেলে ফাশিস্মোর প্রথম ও 

প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সোশালিজমেব বিরুদ্ধাচরণ। মুসোলীনি অবশ্ঠ প্রথম 

জীবনে চরমপন্থী সোশালিস্ট, হিনাবেই খ্যাতিলাভ কবেন এবং ইটালির 
ফাশিস্ট রা পুনর্গঠিত শ্রমিকসংঘ গুলিকে নিজেদের করায়ত্ত করবার পর রাষ্ট্রের 

নৃতন ব্যবস্থাবিধিতে তাদের স্থান অস্বীকার করে নি। এ কথাও সত্য যে 
হিটলার নিজের দলকে স্বাশনাল নোশালিস্ট নামে অভিহিত করেছেন এবং 

নাংসিদের মধ্যে অনেকেই নিজেদেব ধনতম্ব ব| ক্যাপিটালিজমেব শক্র 

মনে করে। কিন্তু ফাশিজ ম্‌ যে সম্পূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রের পরিপন্থী এ বিশ্বাস 
বর্জন করবার কোন টৈধ কারণ নেই । 

ইটালি ওজার্নানি উভয় দেশেই সোশালিজ.ম্‌ প্রচারের পথ রুদ্ধ করাই 
ফাশিস্ট, আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল এবং নে-কাজে অন্তত সামরিক 

সাফল্য লাভই এখন পধন্ত ফাঁশিজ মের প্রধান কৃতিত্ব বলে গণ্য হচ্ছে । 

দুই দেশেই সোশালিস্টদের নঙ্গে সংঘর্ষ ও তাদের ক্ষমতার উচ্ছেদসাধন 
ফাশিস্ট, ইতিহাসের সব চেয়ে স্মরণীয় ঘটনা । জাপানে সোশালিজ ম্‌ ও 

শ্রমিক আন্দোলনকে পদদলিত করাই ফাশিস্ট ভাবাপন্ন শানকদের লক্ষ্য--. 

জাতীয়তার মূলমন্ত্র জাপানে এ জন্যই প্রচগ্ডভাবে প্রচারিত হচ্ছে৷ পৃথিবীর 
অন্যত্র যে যে দেশেই ফাশিস্ট আন্দোলন মাথা তুলেছে সর্বত্রই এই একই 

উদ্দেস্ট দলগঠনের ভিত্তি হয়ে দাড়িয়েছে । ইংল্যাও, আর্স্যা্ড, ফ্রান্স, 
পট্গাল, অস্ট্রিয়া ইত্যাদি সকল দেশের ফাশিস্টদের সমস্ত বাহিক পার্থক্য 
সত্বেও প্রধান মিল এইখানে । 
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শুধু আচরণেই এই সোশালিস্ট-বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে এও নয়-_ 
বিশ্বাস ও মতগত পার্থক্যও এখানে উল্লেখযোগ্য । মাক্সবাদের গোড়ার 
ধারণাগুলি ফাশিস্টেরা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে। মার্সের মতে 
প্রলেটেরিঘ্াট বা মজুর শ্রেণীই ভবিষ্যত সমাজগঠনের মূল উপাদদান__স্থভরাৎ 
সামাজিক প্রগতি এ যুগে সেই শ্রেণীর সংঘবদ্ধ আন্দোলনের উপরেই 

নির্ভর করবে । ফাশিস্মো এ বিশ্বানকে পরিহার করেছে-ফাশিস্টেরা 

নীতিহিসাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও কৃষকদেব মঙক্ষলনাধনের দাবি করে। 

মাঁল্সের প্রধান কথা ছিল এই ষে, সমাক্ত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ও শ্রেণীগত 

স্বার্থের সংঘাত অবশ্ন্তাবী ; এই সংঘাতেব ফলে শ্রেণীভেদ লুপ্ত না হওয়া 
পর্যন্ত শ্রেণীনংঘর্ধই ইতিহাসের মুলক্ুত্র হতে বাধ্য । ফাশিস্যোর বক্তব্য এর 

বিবোধী-জাতীয় এক্যই আদর্শ ৪ আসল সতা, এট জাতিগত স্বার্থের 

মধ্যে শ্রেণীস্বার্থ লোপ পেয়ে সামগ্তন্যেব কপ গ্রহণ করে । মাক্স ইতিহাঁনকে 
এক বিশেষ দিতে দেখেছিলেন--সেই দষ্টিভঙ্গীকে ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা 

বলা হর, এতে আথিক ব্যবস্থ' ও যে-শ্রেণীগত পার্থক্য তার উপর নির্ভর 

কবছে তাই ইতিহাসের মূলস্বত্র বলে কল্লিত হয়েছে । ইতিহাসের এই 
আথিক ভি্তিকে ফাশিস্মো প্রমাদ বলে গণ্য করে । ফাশিস্ট, মতে জাতিই 

(বেস বা নেশন ) হচ্ছে উতিহাসেব প্রধান উপাদান । জাতীয় চরিত্র ও 

পরুত্তিব স্থান আথিক বিধিবাবস্থা ও নামাজিক অবস্থ/ব চেয়ে চেন উচুতে 
এবং রাষ্ট ব! সেট শ্রেণীবিশেষেব আপিপত্যেব যন্ত্র নয়, রাষ্ট্রের একটা 

নৈতিক স্বরূপ এবং বিশিষ্ট সত্তা আছে । বস্কত মাঝ্সের সকল মতামতের 

ভিত্তি ভায়ালেকৃটিক জডবাদেব মধ্যে । এই দার্শনিক মত ফাশিজম্‌ 
সম্পূর্ভভাবে অগ্রাহা করেছে__নানাজাতীয় আদর্শবাদ বা ভাববাদই 

ফাশিস্মোর অবলম্বন । 

এখানে অবশ্ঠ কথা উঠতে পারে যে ফাশিস্েরা নিশ্চয়ই মাক্সবাদের 
পরিপন্থী, কিন্ত নোশাল ডিমক্র্যাসিব নিরীহতব মতামতের সঙ্গে তাদের 

বিরোধ কোথায়? ফাশিস্মোর সঙ্গে সোশাল ডিমক্র্যাসিরও মিলন কিন্ত 
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সম্ভবপর নয়। মতবাদের দিক দিয়ে দেখতে গেলে সাম্যপন্থার মতন 

সোশাল ডেমক্র্যাট দেরও আদর্শ হচ্ছে উৎপাপন-পদ্ধতির নকল উপাদানেই 
সর্বসাধারণের স্বত্বাধিকাব। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকাবে কিন্তু ফাশিস্মোব 

অবিচলিত আস্থা আছে। তাই সমাজবাদের সকল শাখার যেখানে মূলগত 
এঁক্য, নমাজেব ভবিষ্যত ব্যবস্থায় সেই পাধারণ স্বত্বের আদর্শেব বেলাতেই 

ফাশিস্মোর সঙ্গে এ সমস্ত মতামতেব ছুস্তর পার্থক্য । কর্মক্ষেত্রে সোশাল 

ভিমক্র্যাপির ফাশিস্ট, আমলে কোন স্থান নেই। স্বতন্ত্র অমিকদল গঠন, 
স্বাধীন শ্রমিকসংঘগুলির অস্তিত্ব, সমাঁজতত্ত্রের ভবিষ্যত আদর্শ নম্বদ্ধে 
প্রচাবকাধ, ব্যক্তিগত সম্পত্তিব প্রথাকে আক্রমণ, এব মধ্যে কোনটিই 

ফাশিস্টদের মনোমত হতে পারে না। মাঝ্সপস্থীরাই ফাশিস্মোর দ্বণিত 
শক্ত হলেও আদর্শনি্ সোশাল ডেমক্র্যাটদের 9 ফাশিস্টদেব কাছ থেকে 

কিছু প্রত্যাশা কববার নেই। ফাশিজম্‌ সকল প্রকাব সোশাশিজ মেবই 

সম্পূর্ণ বিরোধী । 

তিন 

ফাশিস্ট, কর্মপদ্ধতির বঙ্গে সাম্যবাদীদেব আচবণে যে-সামান্ত সাদৃশ্াটুকু 
নক্ষ্য করা যায় তা"নিতান্ত বাহ্যিক। বিপ্লবে বিশ্বান, নৃতন ধরণের বিবাট 

দল সংগঠন, বিপ্লবের পর একনায়কত্ব স্থাপন, অথবা ব্যক্তিগত শ্বাধীনতায় 
হস্তক্ষেপ প্রভৃতি বিষয়ে ফাশিস্মো ও সাম্যতন্ত্রেব মিল দেখা যায় বটে কিন্তু 

সেঁমিল মোটেই গভীর নয়। উদ্দেশ আদর্শ ও বিশ্বাসেব বেলায় এই ছুই 
চিন্তাধারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন । পবম্পরের বিশেষত্ব বজায় বেখে নোশালিস্ট, ও 

ফাশিস্টের মধ্যে মিলন সম্ভব নয়। 

কিন্ত গত দেড়শ বছরের ইতিবৃত্তে প্রধান স্থান নিয়েছে উদারনীতি ও 
গণতন্ত্রের প্রসার; আধুনিক ইতিহাসকে সম্পূর্ণভাবে দ্রেখতে গেলে এদের 
তুলনায় সোশালিজ মের প্রভাব এখনও সামান্য । ফরালী বিপ্লবের পর 
থেকে নিয়মতন্ত্রমুলক শাসনপদ্ধতি ও ডিমক্র্যাসির প্রতিষ্ঠাই যুগধর্ম বলে গণ্য 
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হয়েছে | ভেমক্র্যাটিক মতবাদ 'অনেক ক্ষেত্রেই সোশালিস্ট,. আদর্শকে 
গ্রহণ করে নি কিন্তু প্রায় সকল দেশেই বর্তমান শতাব্দীর স্চনায় গণতস্ত্রের 

আদশ প্রতিষ্ঠিত ছিল, এখনও বোধহয় তার প্রভাব অন্য সকল মতবাদের 

থেকে প্রবলতব। স্তবা” সমাজতান্ত্রিক মনোভাব অস্বীকার করা 
ফাশিস্মোর প্রথম টবশিষ্ট্য হলেও এ বিশ্বাসে বিশেষ নৃতনত্ব নেই । 

গণতন্ত্রের আদর্শেরও প্রতিবাদ এবং উদ্বারনীতি পরিহার ফাশিস্মোর 

দ্বিতীয় বিশেষত্ব । নেই ৈশিষ্ট্য প্রথমটিব তুলনায় অপ্রধান হলেও রাবী ও 
সমাজেব নৃতন পবিকল্পনা হিনাবে এব একট" বিশেষ দাবি আছে। 
ফাশিস্টের! যখন নবষুগ প্রবর্তনেব কথা বলে হখন ভাবা গণতঙ্থ্ের অবসানের 

উপব খুব জোব দেদ্। ফলালী বিপ্রবেক পর থেকে পৃথিবী যে-পথে চলেছে 

তাঁব শেষ নাকি ভ্রান্তি ও ব্বংনেব বিভীষিকার , তাব প্রকোপ থেকে 

ফশিন্মে। মানুষ উদ্ধাব কববাব ব্রত নিক্পেছে । বিংশ শতকে সোশালিজ 
এর মতন গণতন্বড পরিত্যাজ্য একথা ঘোষণ। কবতে ফাশিস্টদের ক্লান্তি 

নেই। 

গণতান্ত্রিক নিরমপদ্ধতিকে অবহেল ও অগাহ্া করবার উদ্বাহরণ ফাশিস্ট, 

আন্দোলনের ইতিহাসে ক্রমাগতহ পাও যায়। সশস্ত্র বিপ্রবের আয়োজন 

এবং শসনযন্ত্র অধিকাবেব পৰ বিবোধ'দলেব স্বাধীনতাহরণ ফাশিস্ট, 
কর্মপদ্ধতির অপবিহায অঙ্গ, সতবাং নিরমতন্ত্রেব শক্র হিসাবেই ফাশিস্ট দেব 

গণা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে শুধু আচিবণ নয়, মতবাদ ও বিশ্বাসেও 

ফাশিস্মো গণতঙ্ত্র ও উদ্ারনীতিব থেকে স্বতন্ত্র । অল্প বিশ্লেষণেই এ কথ! 
প্রমাণ কর। সম্ভব৷ 

সংখ্যাধিকের কতৃত্বেৰ অধিকারহই গণতত্ত্রেব প্রধান কথা । জনসমষ্ির 
সাধাবণ ইচ্ছাকে রুসে। গ্াধ্যত সমাজের শানসকশক্তি হিসাবে ঘোষণা 

করেছিলেন, মেই সাধারণ ইচ্ছা নিরধধাবণ কববাব টর্ধ উপায় অবশ্য 
খ্যাধিকেব মত গ্রহণ । এই মূলসুত্র নিব কবছে এ বিশ্বাসের উপর ষে 

সকল মানুষেরই রাহী অধিকার সমান এবং বিধিব্যবস্থার মধ্যে নেই 
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অধিকার সম্পূর্ণ স্বীকার করাই প্রগতির পথ। এই ধারণাগ্তলিকে ফাশিস্মে! 
যে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করছে এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। ফাশিস্ট মতান্সারে 
নকল মানুষের সমান রাষ্রিক অধিকার এবং সংখ্যাধিকের মতে রাজ্যশাসন 

অন্যায় ও অমক্গলজনক, তাতে জাতি বা লমাজের কল্যাণের পথ রুদ্ধ হয়ে 

ষায় আর দেশের প্রকৃত ইঞ্টসাধনের জায়গা নেয় নানাবিধ স্বার্থের অনুসন্ধান 
ও সংঘাত । এই ভাবে শ্রেণী বা ব্যস্টির বিরোধের ফলে সমষ্টির প্রভূত অমঙগল- 

সাধন অবশ্যস্তাবী। অতএব গণতন্ত্রের মৃলসথত্রই ভ্রান্ত, তাকে বজন করাই 
উচিত । 

জনমতের প্রতিনিধি হিনাবে কোনও পরিষদের শাসনব্যাপারে চুড়ান্ত 

কর্তৃত্ব এইজন্য ফাঁশিস্টের। স্বীকার করে না। পার্লামেন্ট -জাতীয় প্রতিষ্ঠান 

হয় অক্ষম, নয় অনথের হেতু । দেশের শাসনভার তার উপব স্তন্ত করা 

মুর্খতার পরিচয় ভিন্ন বিছু নয়। অবশ্য মুনোলীনি ইটালির পার্পামেন্ট কে 

'স্কার করলেও তার উচ্ছেদসাধন করেন নি; এাঁর হিটলার মাঝে মাঝে 
জার্খান জনগণকে ভোটের মারফত তাব প্রতি আস্থ। প্রদর্শনের স্থযোগ 

দিয়েছেন । কিন্তু ত্বীকার করতেই হবে যে সংখ্যাধিকের প্রনৃত্বেব অধিকার 

কিংবা রাজ্যশাসনে প্রতিনিপ্বি-সভার কর্তৃত্ব, এব কোনটিই ফাশিস্মোর "অঙ্গ 

নয়। জনমতের প্রতিভূ কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে শাসকদের দায়িত্ব স্বীকার 
কিংবা! জবাবদিহি দেবার কোন প্রয়োজনও ফাশিস্ট মত গ্রহণ করে না 
অবশ্য যখন শানকের! ফাশিস্ট দলের অন্তত তখনই এ অবাধ স্বাধীনতার 

দাবি ওঠে। 

যে-উদারনীতি ইংল/[৩. ও আমেরিকায় গড়ে উঠেছে তার মূল কথা হচ্ছে 
ব্কিগত স্বাধীনতার আদর্শ।। এই মতান্রনারে নকল লোকেরই কতকগুলি 

জন্মগত অধিকার আছে-_স্বমত প্রকাশের স্বাধীনতা এ-জাতীয় অধিকারের 

ৃষ্টান্ত। ব্যক্তির স্বতন্ত্র অধিকারগুলিকে ফাশিস্মো কিন্ত স্বীকার করে না 

ফাশিস্ট, মতে সমাঙ্কে সমটবপে কল্পনা করা হয় ৮-সমাজ ও সমাজের 

প্রতিতূ রাষ্ট্রের মঙ্গল তাই শুধু কথার কথা নগ্ন, সেই মঙ্গল সাধনের অন্তরায় 
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হলে ব্যক্তির স্বাধীনত। খর্ব করাই উচিত । এই ভাবে উদারনীতির মৃল বিশ্বাস- 
"লিও ফাশিস্মো কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছে । 

ফাশিস্টেরা অনেক সময় বলে যে গণতন্ত্র ও সমাজবাদ এক-জাতীয় 
বিশ্বাসেরই প্রকারান্তর। উভয্নেই ব্যক্কিত্ববাদের প্রকাশ; সমাজের নিজস্ব 
অস্তিত্ব ও প্রাণকে অস্বীকার করে উভর মতই লমাজকে শ্ুপু ভিন্ন ভিন্ন লোকের 
একত্রে অবস্থান হিনাবে দেখেছে । এমন কি লাম্যবাদও নাকি শেষ পর্যস্ত 

ব্যক্তির স্বার্থ ও অধিকার স্বীকারেই পর্যবসিত হ্ঘ। রাই ও সমাজে পরি- 
কল্পনা ফাশিস্মে। তাই নৃতন ভ'বে করতে চেবেছে । মু্ষিল হয় শুধু এইখানে 

যে সতখ্যাধিকের মত এবং শ্রেণীন্বা্থের ধারণা ছেড়ে দিলে সমাজের মঙ্গল ও 

সমস্টর কল্যাণ নির্ধারণের উপায় কি থাকে? এ প্রশ্নের শুধু একমাত্র উত্তর 
ফাশিস্মোব পক্ষে নম্ভব-সে উত্তর, ফাশিস্ট ইচ্ছার কাছে সকলের 

আন্মনমর্পণ। 

চার 

উদ্াবনীতি, গণতন্ত্র, সোশাল ডিমক্র্যানি, সাম্যবাদ--এ সঘপ্তের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষনা করার অথ কি এই যে ফাশিস্মো বস্ত্রুগ ও ফরানী বিপ্রবেব 
পূধবতী অবস্থাতে মান্থষকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চার 2 গত দেড়শ বস্থবে 

বে-সমন্ত ধারণা ক্রমে ক্রমে জয়যুক্ত হয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তে? সকল 

নময়েই শোনা গেছে-ফাশিজস্‌ কি শুধু নেই গ্চীন প্রাতিকুলতার 
পুনরাবৃত্তি? ফ।শিস্টেণা এ কথা স্বীকার করে নাঁ-তাদের মতে এ আন্দোলন 

নৃতন উদ্যম, এর মধ্যে নবজীবনের প্রেবণা বয়েছে। ফাশিস্মো পুরাতন 
ব্যবস্থার পুনঃস্থাপনা নয়, প্রগতির পথে সময়োপযোগী নবযুগের স্ত্রপাত 

নাকি এর লক্ষ্য । 

ফাশিস্ট, মতবাদ এইজন্য সঘত্বে পুরাতন যুগের ধারণাগুলির থেকে 

নিজের পার্থক্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । ফরাসী বিপ্রবের আগে 
ইয়োরোপে প্রায় সর্বত্র স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের প্রাহুভাব ছিল, তখনকার 
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রাজারা ভগবত্দত্ত অধিকাবে বাজ্যশাসন করবাব দাবি করতেন । এ অধিকার 

ফাশিস্ষো ত্বীকাব কবে না, রাজতন্ত্রের দিকেও তাব কোন বিশেষ পক্ষপাতিত্ব 

নেই। ইটালিতে বাজসিংহাসন বক্ষাব কাবণ রাজতগ্ত্রে বিশ্বাস নয-- 
সাময়িক স্থবিধা ও ইটালিব বিশেষ অবস্থাই মুসৌলীনির এ নির্ধাবণের মূলে 
রয়েছে । অবস্থার বিপযয়ে নাৎসিবাও কাইজারবংশকে সিংহাসনে ফাবিয়ে 

আনতে পারে, কিন্তু সেকালেব সে-বাজভক্তি ও বাজতন্ত্রে বিশ্বাস অস্তত 

হিটপাবেব অন্ুচবর্দেব বিশেষত নয়। রাজতন্ত্র ছাড। আব একটি বৈশিষ্ট্য 

সেকালের সমাজে উল্লেখযোগ্য ছিল--উত্তবাধিকাবস্থত্রে আভঙাত্য-প্রথ। 

দেশেব শীর্ষস্কান তখন অধিকার কবত। ফাশিস্ট মতবাদ গণতন্ত্রেব বিবোধী 
হলেও এ-জাতীর পুবাতন আভিজাত্যে তার বিশেষ আস্থা নেই। অভি- 
জাত শ্রেণীর পুরাতন মযাদা এবং সেকালেব ফিউডাল 1বধব্যবহ্থ। ও দা্বগুলিব 

নমর্থন ফাশ্িস্মোব মধ্যে পাওয়। যাক ন।। তৃতীদ্তি, মধ্যযুগে ধর্ম প্রতিষ্ান- 
গুলিব যে-আধিপত্য ছিল, ফাশিস্টেব। ভাব প্রনকথথানেব বিবোধী। 

ফাশিস্মো ধর্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকাব কবে, ধর্মবিশ্বাস স্ধন্ধে শিথিলত। ৪ 

ওদাসীন্য ফাশিস্ট দের চিহ্ন নয়ঃ কিন্ত চাচেব প্রুহ্থ ও স্বতন্ত্র প্রভাববিশ্তাব 
তাদের মনঃপৃত হতে পাবে না। ফাশিজমেব প্রকুত ধর্ম ফাশি2১, সেট- 

পৃক্তাণ রাষ্ট্রের একটা নৈতিক রূপ ও স্বতন্ত্র জীবন আছে, পর্ম ও নীতিতে 
বিশ্বান ব্যক্তিগত রুচির কথা নয়, জাতিব জীবনে জাতিৰ একট। বিশেষ 

ধর্ম ও তদ্ুপযোগী এতিহ্ৃ থাকা প্রয়োজন-ফাশিস্ট) মতামত এ লব 

বিশ্বাসেব সমর্থক । কিন্তু বাষ্শক্তির প্রতিদন্দথী অথবা রাষ্ট থেকে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কোন প্রবল প্রতাপান্থিত ধর্মপ্রতিষ্ঠান ফাশিন্ট দের কাম্য 

জাতীয় এক্যের পবিপন্থী। ইটালিতে ক্যাথলিক ধর্মকে বাদ দিয়ে 

জাতীয় জীবন থাকতে পারে না, কিন্তু কাশিস্ট, বাষ্রশক্তি বোমাণ 
ক্যাথলিক চার্চের উপর বিশেষ আস্থাবান বাঁ নির্ভরশল নয়। জার্মানিতে 

নানা ভাবে ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিকে নাৎসি দলের কবায়ত্ত করাব চেষ্ট! চলছে । 

ফাশিস্মোর থিওরি অন্থসারে রাষ্ট্রই ব্যক্তি ও সুপেয় মমুত্তু জীবন ব্যাঞ্চ 
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করে বিরাজিত হবে -অতএব নেখানে পূর্বকাঁলের চার্চ-প্রতিপত্তির স্থান 

কোথায়? 

গত শতাব্দীর প্রারন্তে ফ্রান্স, ও অন্যান্ত দেশে যে-রোঘার্টিক, ভাবুক ও 
ধর্মনিষ্ঠ দাশনিকদের উদয় হয়েছিল, তাদের মধ্যযুগের প্রতি আকর্ষণ এবং 

গণতন্ত্র ৪ সমাজতম্ববিবোধের সঙ্গে ফাশিস্ট, মতবাদের ক্রতরাং পার্থক্য 

আছে । উনবিংশ শতকের কোন কোন লেখককে ফাশিজ মের অগ্রদূত 

বলে অভিনন্দন কর। হয় বটে-কিস্থ ফাশিস্ট, আন্দোলন বর্তমান যুগের 

বিশেষ অবস্থা থেকেউ উদ্ভৃত হয়েছে । ভাব আনল লক্ষ্য মধ্যযুগে প্রত্যাবর্তন 

নয়, ভার প্রত উদ্দেশ্ত আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজেরই অন্তিহবক্ষা। ধনতন্ত্রের 

উদয় ও বিকাশের যুগে ডিমক্যানিতে অশেষ শবিধা ছিল এখন সমাজ- 

তস্ত্াভিমুপী বিপ্রবের হাত থেকে ধনিক কর্তৃহ রক্ষার প্রচেষ্টাই অনেক দেশে 

ফাশিসমে! নামক বিচিত্র মতবাদের স্থতী কবেছে। একমাত্র জাপানের 
বর্তমান অবস্থার মধ্যে ফাশিস্মোর কহেকটি বিশেষহের সঙ্গে সঙ্গে মধ্য- 

যুগোপযোগী ধাবণবি অস্তিত্ব 9 দেখতে পাওয়া যায়। 

পাচ 

[শিস্মোব ভিনটি প্রধান টবশিষ্ট্যেব কথা উপরে আলোচিত হয়েছে 

সকল প্রকাব সোশালিজ মেব বিরুদ্ধাচরণ, গণতত্থ্ ও উদারনীতি বর্জন, এবং 

১ ধারণ! ও প্রতিষ্ঠানের থেকে পার্থক্য । এই বিশেষত্ব গুলির 

প্রত্যেকটি অন্য মতবাদের থেকে ফাশিজ মের স্বাতিস্ত্রের পরিচায়ক । কিন্ত 

এ প্রনক্গে ফাশিষ্ট দের অন্ত বিশিষ্ট বিশ্বানের উলেখও প্রন্থোজন । 

প্রথমেই ফাশিন্ট দেব নেতৃত্বের ধাবণার কথা মনে পড়ে । মানুষে সকলে 

সমান না, সকলের সমানীধিকার কিছু বাঞ্চনীয় নয়, সংখ্যাধিকের আধিপত্য 
অমঙ্গলের আকর। জাতি ও দেশের পক্ষে প্রধান প্রয়োজন উপযুক্ত নেতার। 

নেতার আবিভাব হলে সকলের কর্তব্য তার নির্দেশ অনুসারে কর্ষে আত্ম" 

নিয়োগ । এই জন্য জার্মানিতে হিটলারের হাতে সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি স্তস্ত হয়েছে, 
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এই জন্তই ইটালিতে উচ্চৈঃস্বরে বলা হচ্ছে ষে মুসোলীনির ভূল কখনও হতে, 
পারে না। 

কিন্ত জাতির নেত। সম্পূর্ণ একক নন। তিনি বিশ্বাসীদের প্রতিভূ মাত্র, 
তার পশ্চাতে স্থসন্বন্ধ পার্টি বা দল বিরাজ করছে। ফাঁশিস্মোর প্রধান 

অবলম্বন আনলে এই দল- নেতা শুধু এর মুখপাত্র ও অধ্যক্ষ । ফাশিস্ট দের 
দলসংগঠন তাদের আধুনিকত্বের পরিচায়ক, এ ব্যাপারে তাদের পদ্ধতি 
সাম্যবাদীদের অস্থকরণ বলেই সন্দেহ হয়। আধুনিক কালের এ-জাতীয় 
সম্প্রদায়ের তুলনায় সাধারণ গণতাস্ত্রিক দেশের দলগুলি যে নিতান্ত দুর্বল ও 

অক্ষম পে-সম্বদ্ধে কোন দ্বিধার অবকাশ নেই। মুসোলীনি কিংবা হিটলারের 
ব্যক্কিত্ব ষে ইটালি ব1 জার্মানির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে এ কথা বিশ্বাস করা 
শক্ত । অন্তত হিটলার যে অনেক সময় নেতা হয়েও ক্রীড়নক মাত্র তা 

মনে করা অযৌক্তিক নয়। 
নেতা ও দলের সম্মিলিত প্রভাবে দেশে একাধিপত্য স্বাপন ফাশিস্মোর 

উদ্দেশ্ত । এই একনায়কত্ব জাতির এক্য ও মঙ্গল সাধনের জন্য । সাম্যবাদীদের 
অধিনায়কত্বের সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে ফাশিস্ট ব্যবস্থা সামস্িক নয়, এ প্রথা 

শুধু যুগ থেকে যুগান্তরে পৌছবার সহায় নাঁ_এই ব্যবস্থাই চিরকালের আদর্শ 
ও সর্বোত্তম বিধি । ফাশিস্টেরা তাই ভবিষ্যত সামাজিক ব্যবস্থাকল্পনাব মধ্যেও 

গণতস্ত্রের ও ব্যক্তিম্বাধীনতার কোন স্থান নির্দেশ করে না। ফাশিস্ট রাষ্ট 
€06511650% বা সমগ্রগ্াসী-_তার এই বিশেষত্ব শুধু সাময়িক নয়, ফাশিস্- 

মোর আদর্শে এ চিহ্ন চিরকালের জন্য | 

কিন্ত তাই বলে দেশের শাসনযন্ত্রে যে লোকমত প্রকাশের কোন 

উপায় একেবারেই থাকবে নী তা নয়। জনসাধারণের কর্তৃত্ব ও প্রতুত্বের 

অধিকার অস্বীকৃত হলেও তাদের সহযোগিতা আবশ্টক | বিশেষত 

শ্রমিকদের সম্পূর্ণ পদানত রাখা সম্ভব না। শ্রেণীগত পার্থক্য ও স্বার্থের 
সংঘাতও ফাশিস্ট মতবাদে একেবারে অগ্রাহ হয় নি। এই সব নান 

কারণে ইটালিতে নৃতন ভাবে রাষ্ট্রগঠনের গ্রচেষ্টা চলছে। শ্রমিক ও 
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ধনিকদের পৃথক পৃথক সংঘ গঠিত হচ্ছে-তদের সহযোগিতায় দেশের 
সকল ব্যবসা পরিচালিত হবার কথা । তবে বিরোধ উপস্থিত হলে 

স্টেটের মধ্যস্থত। অবশ্ঠই মাঁনতে ভবে ; বাষ্্রশক্তি যে সে-ক্ষেত্রে কোন্‌ দিক 

নেবে তা অন্রমান করা শক্ত নয় কিন্ত ফাশিস্টেবা বলে যে রাষ্্ী ও তার 
কর্মচারীরা শ্রেণীম্বার্থের উপরে উঠতে পারে। দেশের শালনযস্থও 

সাক্ষাতভাবে এই সংঘগুলিব নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর খানিকট নির্ভর 

করবে। এই কূপ নৃতন ব্যবস্থাকে 0০৮1১978655 6০৮৪ আখ্যা দেওয়া 
হয়েছে । কিন্তু এতে কবে ধনিক কর্তৃত্ব খব বা ব্যক্তিব সম্পত্তিতে অধিকার 

হাসের কোন সম্ভাবনাই নেই । 
নেতৃত্বের প্রতিষ্টা, নূতন আদর্শে দলগঠন, সমগ্রগ্রানী একা ধিপত্য, এবং 

শলনযন্ত্র সংঙ্গাব--এ সকলেরই মূল উদ্দেশ্য হল জাতিব এক্যবোধ বিস্তার ও 

মঙ্গলসাধন। দেশ বাজাতিব মর্দল কিসে সে-কথ' নিধারণের ভার 'অবশ্থ 

ফাশিস্ট সম্প্রদাদ্দেব উপব-তা নিয়ে বাদান্ুবাদের স্বাধীনতা এখানে নেই। 
জনসাধ1বণেব মধ্যে এ বিশ্বা(ন সংক্রামিত কবতে হবে যে নেতা ও দল এবং 

তাঁদের আজ্ঞান্ছবতী রাষ্্রশক্তি জাতির মঙ্গল ভিন্ন মার কিছুই করছে ন। 

এ বিশ্বাস প্রচাবের উপাধ ফাশিস্মোব প্রনাব ও তদন্যাযী শিক্ষার বাবস্থা । 

জ[াতীরত! বোধকে এত প্রবল করতে হবে যে সেএক্যেব পরিপন্থী সমস্ত 
কিছুকেই বিনষ্ট কব? কর্তবা হয়ে ঈ্লাডাবে। পরিপূর্ণ অকু্ অন্ধ ন্যাশনালিজ ষ্‌ 

তাই ফাশিস্ট দের কাম্য--এব প্রতাপ যত বেশী হবে ততই জনসাধারণের 

মধ্যে ফাশিস্ট, কর্তৃত্বের দুট প্রতিষ্ঠার সম্ভাবন বেশী। জাতীয়ভাবেব এই 
রূপ আজ জাপানে এত প্রকট বলেই জাপান ফাশিস্মোর এত নিকটে এনে 

পড়েছে । 

জাতীয়তা-তাোধের পুষ্টিনাধনের প্রধান উদ্দেশ আবার আসলে আভ্যন্তবিক 

অমিক অসন্তোষের হাস। ফাশিস্ট মতে শ্রেণীবিছেষ জাতিকে ধ্বংসের পথে 

নিয়ে যায় মাত্র, অথচ শ্রমিকদের সম্পূর্ণভাবে পদদলিত করাও সম্ভব নয়। এ 

বিপদ থেকে উদ্ধারের দুটি উপায় আছে--এক, জাতীয় এক্যবোৌধকে এমনভাবে 
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উদ্ধদ্ধ করা যাতে জনসাধাবণ স্বদেশ ও ম্বজাতিব গৌবব ও মঙ্গলের জন্ত 
স্বেচ্ছায় ছুঃখ ও অভাব ববণ কবে নেবে । যুদ্ধের সময় এ মনোভাব সব 

দেখা যায় $ প্রশ্্ শুধু এই যে, এ উচ্ছাস ক্ষণিক উত্তেজণা থেকে চিবস্তনের 
পায়ে তোলা যায় কিনা । দ্বিতীয় উপায়,--ধনতন্ত্রেব কোন কোন দিকে 

অল্প সংশোধন, যাব ফলে শ্রমিক ও নির্ধনদেব আস্থা ও আশাভবনা ফিবিয়ে 

আনা যায়। এ জন্যই ধনিকপ্রবরদেব রাষ্ট্রকর্তৃত্বেব অধীনে আনা, কষকদেব 

সাহাষা ও সন্ভতোষসাধন, ধ্ংলোন্মুখ নিষ্বন্তবশ্থিত মধাবিও শ্রেণীর জীবিকা 

নিবাহেব পথপ্রপর্শন ইত্যাদি প্রচেষ্টাব উদ্ভব । ছুঃখেব কথা এই ফে, ইটালি 

ও জার্মানিতে এখন পযন্ত এ সদ্চ্ছ"' বিশেষ সাঞ্লা লাভ কবেছে বলে 

জানা যায় নি। ইটালিতে ধনতত্ত্রেব বিকাশ গত বাব বছবে ঠিক অন্ধ 

দেশের মতনই চলেছে * জার্দানিতে ও বনিক শ্রেণীর প্রতিপত্তি বিছু কমেছে 

বলে জান। যায় না। 

ধনতন্ত্ব বজায় বেখে জনসাধাবণেব 'অবস্থ! উন্নাত করাব এক উপায় 

অবশ্য রাজ্যবিস্তার-এইজন্য উপনিবেশ স্তাপন ও বাজ্াজয়েব উচ্ছা 

ফাশিস্মোর এক প্রধান অঙ্গ হয়ে দাড়িয়েছে । প্রতোক ফাশিস্ট। বাজোব 

অব্য প্রসাবের বিশেষ লক্ষ্য ও দিক থাকে । কিন্ত বিঁিন্ন উদ্যমগুলি এক 

োকেরই অন্তর্গত । ব্রিটেন, ফ্রান্স ও যুক্তবাষ্টে ধনতস্কেব অন্তনিহিত এমন 

শক্তি আছে, এই দেশগুলির সম্বল ও সঞ্চয় এত বেশি যে এখানে বাজগা- 

বিস্তারের প্রয়োজন নেই, ফাশিজ.ম ও এদের কাছে অনাবশ্তক । হটালি, 

জার্শানি ও জাপানের কিন্তু অভ্যন্থবিক অবস্থা এখন এমন যে সেখানে 

ফাশিজ মের বিশেষ স্থান আছে এবং এরাজ্যগুলিব নিদিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে 
যাবার প্রয়াসের একটা গ্রচণ্ পুলোভন বয়েছে । সেই ঝোঁককে মুসোলিনী 

সমর্থন করেন এই বলে যে, বর্তমান ব্যবস্থাতে কতকগুলি দেশ বঞ্চিত ও 

নিগৃহীত হচ্ছে--তাদেব ন্যায়সঙ্গত অধিকার লাভ করবার একটা দাবি 
আছে। তার যুক্তিতে অৰশ্ট বিপদ এই যে ন্তায় অন্যায় বিচার করবার 
উপায় আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ছুর্লভ । যদি প্রতি জাতি নিজের দাবির নিজেই 
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বিচার করে তাহলে মতভেদেরও অবসান হবে না, যুদ্ধবিগ্রহগড চিরকাল 

মাষের সাথী থেকে যাবে । 

এ প্রসঙ্গে কাশিস্টের! বলে থাকে যে যুদ্ধ নত্য সত্যই চিরন্তন, তাকে 

ছাঁডিয়ে যাবার উপায় মানুষেব নেই । শ্তধু তাই নর, ফাশিস্ট, মতান্সসাবে 

এুত দুঃখিত হবার কিছু মেই-সংগ্রামস্পুহী মঙ্গলজনক ও উন্নতির নহাদক। 

যুদ্ধ ভিন্ন মান্তষেন শ্রেষ্ঠ প্রবুস্তি কখনও স্ু্তি পায় নাঁদেশ ও জাতির জন্য 

গ্রাণবিসজনে প্রবুত্ত হও£। মানবচবিত্রের শ্রেষ্ঠ বিকাশ । যুদ্ধেব প্রতি বিরাগ 

ব্যক্তব পক্ষে কাপুরুষ, জাতিব পক্ষে বার্ধক্য ও অন্থস্থতাব চিহ্ন । জেনীভার 

বাষ্রীনংঘ সম্বন্ধে তাই ফাশিস্গ দের অবজ্ঞার অস্ক নেই এবং সকল দেশেই এই 

অবজ্ঞা সাধারণত এখন ফাশিস্ট, মনোভাবেবই পরিচায়ক । জাপান ও 

জাঙীনি লীগ ত্যাগ বেছে, ইটালিও আজ তাদের অন্রনরণ কবরতে প্রবুস্ত। 

সাঞুকুষৌব বেলায় জাপান, ভের্সাই সদ্ধি লঙ্ঘনের সমগ্র জার্মানি বাষ্রসংঘকে 

অব্তঃল1 ও অমান্য কবেছে | ইটালি কফ দ্বীপের ব্যাপারে বভদিন আগে 

4 সম্প্রতি আবিসীনিয়াব গোলযোগে সেহ একই মনোভাব দেখিছেছে । 

'অবশ্থা ফক্ষেব নৈতিক উপকাবই যে শুধু ফাশিস্টদেব মুগ্ধ করে তা নয় । “বঞ্চিত? 

ম্হাবাষ্টুপ্তাণ নিক্ষেদেব অবস্থা উন্নত কবতে স্বভাবতই ইচ্ছুক; আর যুদ্ধের 

সম্ভাবন। কিং! যুদ্ধ এইন পড়লে জাতীধ এক্যেব নামে আভ্যন্থরিক বিবোধ 

চেপ বাঁখ। যে বেশি সহজ হয়ে অনে এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। 

হয় 

উগ্র ক্রাতীয়তাবোধ যখন ফাশিজমেব একটি প্রধান অঙ্গ, তখন বিভিন্ন 

কাশিস? ললেব মন্যে পার্থক্য, এমন কি হাদের ্বার্থেব সংঘাত পযন্ত কিছু বিচিত্র 

নয়। তাই অক্্রা্গ নাৎসি দলেব সঙ্গে অন্ত ফাশিস্ট দের নংঘধ হয় আর 

ইটালি ও জাানি, কি ইটালি ৪ জাপা পরস্পরের প্রা বরুদ্ধভাবও পোষণ 

করত পারে । এই জন্যই শাবার ইটালির ফাশিস্ট ও জার্মানির নাৎসি ঠিক 

সব ব্যাপারে একমত না। এই ছুই দেশের আন্দোলন ছুইটির স্বতন্ত্র বিশেষত্ব 
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সম্বন্ধে ছুএকটি কথা বল। প্রয়োজন । কিন্ত আসলে এদের চিস্তার গভীর 

মিলই উল্লেখষোগ্য, পার্থক্যগুলি চমকগ্রদ হলেও তাদের এঁতিহাঁসিক 

মূল্য কম। 

ইটালীয় ফাশিস্ট দের নিজস্ব সম্পদের মধ্যে প্রধান হল রোমান সাআাজ্যের 
স্বতি ও রোমান সভ্যতার উত্তরাধিকারিত্বের গৌরব । মুসোলিনীর অনুবতী 
দলের দৃঢ় বিশ্বাস যে ইতিহাসে ইটালির জন্য নেতার আসন নির্দিষ্ট রয়েছে। 
পুরাকালে রোমান রাজ, মধ্যযুগে পোপের আধিপত্য, তারপরে রেনেসাস, 

উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় পুনরুখানেরঈ পথপ্রদর্শন, বর্তমান শতকে 

ফাশিজমের শ্ুট্টি--এ সকলই সভ্যতার ইতিহাসে ইটালির দান । সেকালের 

বোমের পদাঙ্ক অন্ুসরণ তাই আজকের ইটালির বাঞ্চিত পন্থা । সাম্রাজ্য- 

বিস্তারের ইচ্ছ' এতে আরো প্রবল হয়েছে । মুসোলীনির আশ্ফালন ও সকল 

দেশকে দন্দযুদ্ধে আহ্বান এ মনোভাবেরই হাস্যাম্পদ ফল হিসাবে গণ্য কর! 
যেতে পারে । ফাশিস্মে! নামটি পযন্ত প্রাচীন রোমেব রাজশক্তির প্রতিভূ 

দণ্ডগুচ্ছ থেকে গৃহীত । 

পক্ষান্তরে জার্ন নাংসিদের বিশিষ্ট বিশ্বাস হচ্ছে নভিক জাতিব 

শ্রেষ্ঠত্ব । গত শতকে চেম্বারলিন নামক এঁতিহানিক ঘোষণা করেছিলেন 

যে, নিক টিউটনেরা নাকি বিধাতাব শ্রেষ্ঠ কীতি। এই নডিকেবাই 

আসল খাটি আধ বলে এখন দাবি করা হচ্ছে । জার্মানেরা তাদের প্রধান 

বংশধর-এখন জার্মান রক্তের বিশ্ুদ্ধত। বজায় রাখতে পারলেই জাম্াণি 

জগতের মুকুটমণিরূপে শোভা পাবে । রেন সম্বন্ধে এ ধারণা নাৎনির এখন 
সোৎ্সাহে প্রচার করছে । এতে জার্মানির পুরাতন ঘ্িহুদি-বিদ্বেষে স্বৃতানতি 

পড়েছে। রিহদিরা জার্মান জাতির বিশুদ্ধতা ন্ট করে--তাদের নীতি, 
ব্যবহার, চরিত্র, চিন্তা, সমস্তই কলুষিত এ কথা হিটলার উচ্চৈঃশ্বরে ঘোষণ। 

করেছেন । তার উপর তারা বিজাতীদ্ন, আধিক জগতে নাকি সব অত্যাচারের 
তারাই মূল, এমন কি মাক্স বাদ তাদেরই গৃঢ় অভিসন্ধি সিদ্ধির উপায় মাত্র। 
মিহু্দি-বিদ্বেষ ছাড়া অন্য ব্যাপারেও নাৎসিদের জাতি সম্বন্ধে বিশেষ দস্ত 
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প্রকাশ পায়। সকল জার্ধান্কে এক রাষ্ট্রের মধ্যে আনতে হবে, অতএব 

হিটলাঁরি আমলে সাগরপারে উপনিবেশ স্থাপন অপেক্ষা মধ্য ও পূর্ব ইয়োরোপে 
বিস্ত/র লাভের ইচ্ছাই বেশি, কারণ তাতে বিদেশী জার্ধান্দের পিতভূমিতেই 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। ধর্ষের বেলাও মেই জাতির টবশিষ্ট্য মাথা 

তুলছে ; ফলে জার্মান ক্রিশ্চান বলে খুস্টধর্ষের এক নৃতন সংস্করণ বেরিরেছে-- 
তাতেও সন্ধথষ্ট না হয়ে কোন কোন নাৎসি বিশ্তুদ্ধ জার্মান দেবত। হিসাবে 

ওডিন, থর ইত্যাদি সেকালের দেবদেবীর পূজা প্রবর্তন করতে উদ্যত হয়েছে। 

সাত 

জাতিগত বিভিন্নতার ফল স্ববিস্তৃত হলেও তাদের বাদ দিয়ে ফাশিস্মোর 

মূলস্তত্রের ব্যাখ্যাই এই আলোচনার উদ্গেম্য ছিল। ফাশিজ ঘের আবিরাবের 

কারণ ও তার ভবিষ্যত সম্বন্ধে বিতর্ক এখানে অবাস্থর-_তবু শেষ করবার 

আগে তার উল্লেখ করছি । 

ফাশিস্ট দের অভ্যদয়ের পিছনে দীর্ঘ ইতিহান আছে। প্রতি দেশে সে- 

ইত্তিবুত্ত অনেকখানি বিভিন্ন । কিন্ত তার মধ্যে কোন এক্য খুক্ততে গেলে 
স্বীকার করতেই হবে যে সে-আন্দোলনের মূল কারণ নানা স্থানে সোশালিস্ট, 

আধিপত্য স্থাপনের আশু সম্ভাবনা । ধনতন্ত্রের আত্মরক্ষার প্রান হিমাবেহই 

ফাশিস্মোকে এখন এ্রতিহানসিকেরা ব্যাখ্যা করছেন। তবে সব দেশে এ 
আন্দোলনের সাফল্য নমান সম্ভব নয়। যেখানে গণতন্ত্র বহুকাল শ্রপ্রতিষ্ঠিত, 

যেদেশে উদারনীতি জনমতের মজ্জাগত হয়ে পড়েছে, সেখানে ফাশিস্মোর 
প্রতিপত্তি না হওয়াই স্বাভাবিক । অনেকে মনে করে যে ফাশিস্ট মতবাদ 

ধনতস্ত্রের প্রথম যুগের অবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা মাত্র । সেই জন্যই নাকি 
ফাশিস্টেরা কৃষক ও নিম্নস্তরের মধ্যবিশ শ্রেণীর প্রতি এত সদয় । অর্থাৎ 

অল্প লোকের হাতে আঘথিক ক্ষমতা এসে পড়ার যে-একটা ঝোঁক ধনতন্ত্রে 

আছে, ফাশিস্মো তাকে বিনাশ করে পূরাবস্থা ফিরিয়ে আনতে চায় । 

এ কথা বিস্তর শোনা যায় অবশ্ত, কিন্তু এখন পধস্ত ইটালি ও জার্মানির 
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আধুনিক অভিজ্ঞতায় « দিকে কোনও ফল পাওয়! গেছে বলে মনে হয় না। 

অতীত অবস্থাকে ফিরিয়ে আনা নিশ্চয়ই ঘঃপাধ্য। 

ফাঁশিস্মোব আভ্যন্তরিক ও বাহিক কতকগুলি অপরিহার্য বিপদ আছে। 

বিভিন্ন দেশের ফাশিস্টদেব মধ্যে সংঘর্ষ তার মধ্যে অন্ততম। দ্বিতীয়ত, 

ফাশিস্টদের কর্মপদ্ধতি ছুধল--বিশেষ কবে ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের সংঘাত 

দূরীকবণ সহজ কাজ নয়। জনগণের উপব নিব করে ফাশিস্ট, দল গঠিত 

হয বলে তাদের বহকাল ধরে হাতে বাখাব বমন্তাও স্কঠিন, জননাধাবণকে 

ও শ্র্মকদেব রাষ্্রিক কর্ত£ থেকে বরাবরের মতন বঞ্চিত রাখাও দুঃলাপ্য। 

যোগ্য নেতা সকল সমধে পাওয়া যাবে কিংবা নানাবিধ লোকের লমষ্টিতে যে- 

দলে গঠন তার একপ্রাণত। যে নষ্ট হবে না এ কথ! অনেকেই বিশ্বান করবে 

নঃ। এই স্ব কাবণেই মনে হয় যে কাশিস্মো আধুনিক সমন্তাব স্থাঙী 

সমাধান নয়, এমন কি সর্বত্রই যে এ প্রথা গণতন্ত্রের স্বান অধিকাৰ করবে 

তাবও কোন স্থিরতা নেই । 

পতি স্পাপক্া্পীশি পাপী তা পিসী শশী 

॥॥ পরিচয় £ কাতিক ১৩৪৯ (১৯৩৫) | 
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নমাজবাদের নীতি ও প্রয়োগ 

রুপ বিপ্রবের ফলে সোভিযেট রাষ্টের অভ্যুদয় সভ্যজগতে যে-বাদাহবাদের 

স্থট্টি করেছিল আজও তার শেষ হল না] শেষ না হগর। অবশ্য বিচিত্ত 

নয়, কাবণ এ তর্কের আডাঁলে আরও বিরাট এবং ব্যাপক যে-সমস্তু। 

বিদ্যমান আজ তাব প্রভাব চিন্বাশীল মন মাভ্রেরই উপর ছানা ফেলেছে 

এবং ক্রমশ সে-কথা সকল আথিক এ রাষ্ট্রিক আলোচনার কেন্দ্র হয়ে 

দাড়াচ্ছে। রুশ দেশে লোকশিক্ষা কতদূর বিস্তার লাভ করল, সোভিয়েট 

নবকার স্বাস্থ্যোন্রতির কি-বাবস্থ। কবেছে, সে-অঞ্চলে আট. ও ধর্মের বর্তমান 

অবস্থা কিংবা বিভিন্ন জাতীয় সংস্কৃতির ভবিষ্যতই ব। কি, এই সব সাধারণ 

চজিজ্ঞাস্যকে যেনমূল প্রশ্থ ছ[পিঘে ওঠে ভার তিনটি অঙ্গ নিরেশ করা যা 

নোশালিজমের লক্ষ্য ও রা কি, সে-আদর্শ কার্ধে পরিণত করা আদে 

নন্ভব কিন, এবং সে-প্রচেষ্টাতে মানবজাতির শুভ ব) অমঙ্গল কোন্টির 

সম্ভাবন। বেশ্ি। 

আমাদেব যুগেন এই প্রধান আলোচ্য বিষয় নিয়ে যেবিচার চলছে তার 

মধ্যে একটা ব্যাপার সহজেই চোখে পড়ে । যাদের আন্তরিক অনুভূতি প্রচলিত 

বিধিব্যবস্থার সমথ্ক বলে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে গণ্য কর। চলে তার নমাজ- 

বাদের ছুবলত। অল্প আরানেই বোঝে, কিন্ত সমান্তের উপস্থিত গঠনের তীব্র 

প্রতিবাদ বাদের মনে জেগেছে সোশালিজমের প্রতি তাদের অধিকাংশের 

বিশ্বাস বিশেষ বিচলিত হয় ন!। এর থেকে মনে হুদ স্বাভাবিক যে 

আজকের তর্কবিতকের পিহ্ুনে রয়েছে ছুটি বিভিন্ন শ্রেধার পরস্পরবিরোধাী 

সংঘাত। অর্থাৎ থিগাব সেই বল? সংঘের অস্ধ্মাত্র, শ্রেণীসং গ্রামের অঙ্গ 
স্ শপে পাশা সপ পাশ সপ পাপা পিপি পপ পপ দাশ স্পা শশিপাশীশীপিসতিশা পপিীপপীপিপা সপ সি ছি টে সা নাক পর টা জী পাপী শপ অপ পপ 
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হিসাবে তাকে দেখ। অসম্ভব নয়। শ্রেণীপ্রত্যয় বলতে অবশ্ব শ্রেণীর সাধারণ 

ৃ্টিভক্ধী ও সমষ্টিগত ঝৌক বোঝায়, তার অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিই যে 
তদম্থমাবে কাজ করবে ও ভাববে এমন অদ্ভুত দাবি কেউ কখনও করে 

শি। নিয়মের ব্যত্যযমান্ধে সাধাবণ স্তর অবৈধ হয়ে যায় না একথা বলা 
বাহুল্য । 

কিন্তু বুদ্ধিবাদীবা কি এই শ্রেণীভেদের উধের্ধ বিচরণ করে না, কিংবা 
তাদেব কি পৃথক শ্রেণী হিসাবে গণ্য করা সমীচিন নয়? দুঃখের বিষয় তাদের 
মধ্যে মভানৈক্য হ্ম্পষ্ট,। এবং ধনিক ও শ্রমিকের দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করে 
তীর সম্পূর্ণ স্বতস্থ মতবাদ আজ পযন্ত তাবা গডে তুলতে পাবে নি। 
পণ্যোৎপাদনেব নহাঘক উপাদানের সঙ্গে একটি নিদিষ্ট বিশেষ সম্বন্ধ কোনও 
শ্রেণীব পৃথক অস্তিত্বের যুূল কথা, স্বতবাং বুদ্ধিজীবীরা স্বতন্ব শ্রেণী নঘ, সকল 
শ্রেণীর মধ্যেই তাদের দেখ! পাওয়' যেতে পাবে। তার্দের আমল কাজ 

হল শ্রেণাবিশেষেব অস্পষ্ট ধারণা ও চিন্তাজোতকে স্যারনঙ্গত স্সন্বদ্ধ কপ দেওয়া 

বাতে সে-শ্রৌ'ব শক্তিবুদ্ধি হয়। একথার অর্থ এ নয় যে সব থিওবিই 

প্রকৃতপক্ষে তুলামৃল্য, তাব মধ্যে যেকোন একটা গ্রহণ করলেই চলতে পাবে। 

কাবণ সামাজিক পবিবতনেব সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীর উত্থানপতন আছে-স্রতবাং 

বিশেষ কোনও যুগে মানবজাতিব কাছে বিশেষ মতবাদেব বেশি নার্থকত 

থাকা সম্ভব। অর্থাৎ সব মতই সব সময় লমান প্রযুজ্য নর, এবং এক শেণীব 
মতামত একমুগে পৃণতর নত্যরপে প্রতিভাত হলে সাময়িক বাস্তব পরিস্থিতির 
সঙ্গে তাব অধিকতব সামগ্রন্ত প্রকাশ পাওয়া স্বাভাবিক । ইতিহাসে বাটিক ও 

আধিক চিন্তাধারার বিচিত্র বিবর্তন এব সাঙ্গা দিচ্ছে। অন্যদিকে আবার 

পরিবঞ্ঠনের ছন্দ ও রূপও অনেকথানি নির্ভর করবে কোন থিওবি কতখানি 
প্রসাব লাভ করছে তার উপর । 

মোশালিস্ট, মতাম্গসারে আজকের আলোচনার একটা বিশাল পটভুমিকা 
আছে। ইয়োরোপে গত খীচ শতান্ধীর একটা এঁক্য বোঝা সহজ। তারও 

পূর্বে ফিউডাল বিধিব্যবস্থার প্রতাপ ছিল প্রায় অপ্রতিহত। সে-সমাজের 
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প্রধান অঙ্গ একদিকে ভূত্বামী, অন্যদিকে অর্ধনাস কুষক। মুষ্টিমেয় শহুরে 
বুর্জোয়া মধ্যশ্েণী তখনও নগণ্য ছিল, কিন্তু শীপ্রই যে-ব্যবসাবাশিজ্য 
তাদের প্রাণন্বক্ূপ তার দ্রুত প্রপার পরিবর্তনের শ্রোতকে প্রবল করে তুলল । 

ভৌগোলিক আবিষ্কারের পর ক্রমে বণিক সম্প্রদায় ও ধনিক মনোভাব 

শক্তিশালী হয়ে উঠল--এদের মূলমন্ত্র হল আঘথিক লাভের জন্তই পণ্যবিক্রয় ও 
পণ্যোৎ্পাদন। অধিক লাভের আশায় তখন ইংরাক জমিদারের পধন্ত 

অনেক সময়ে চাষীদের বিতাড়িত করে পশমের লোভে জমিতে ভেড়ার 

পাল চরাঁবার বন্দোবস্ত করত । তারপর লাভের তাড়নায় এল যন্ত্রশিল্পের 

পরমোত্কর্ষসাধন, তার ফলে এল ফ্যাক্টরি ও আধুনিক উৎপাদন-প্রথা। 
ক্রমে অভিজাতেরাও ধনিক শ্রেণীর অন্তত হয়ে পড়ে-মধ্যশ্রেণী তখন 

আর আনলে মধ্য রইল ন।। ধনতন্ত্র পূর্ণপ্রতিষ্ঠা লাভ করবার প্রথম যুগে 
৫বশিষ্ট্য ছিল অবাধ প্রতিযোগিতার আদর্শ এবং তখন পধ্যন্ত ধনতন্ত্রের 

ক্রমপ্রসার ৪ উর্ধবগতি উল্লেখধোগা । কিন্ত অস্তনিহিত সংকটের ফলে এসেছে 

নংকোচনের বুগ, এরই জন্য আজ প্রশ্ন উঠছে ফিউডাল ব্যবস্থার মতন 

ধনতস্ত্রেরও কি অবসান আসছে? 

উপরোক্ত সংকটের স্বদ্ধে সোশালিস্ট, মতবাদ সব চেয়ে প্রাঞ্চল মৃতি 

নিয়েছিল জন স্ট্রেচির প্রধান কীতি "1,৩ ঞিচ০৪ ০0৫ 0৮071581155 018518 

গ্রন্থে। তাব নৃতন পুস্তকের প্রারন্তেও সংক্ষেপে সে-যুক্তির পুনপাবৃত্তি 
রয়েছে । জমি, খনিজ সম্পদ, স্চত মূলধন প্রন্থিতি উত্পাদনের উপাদান 
€(100697)8 ৫ 17০900%101)) ব্যস্ত কগত নম্পকি হওয়াতে মালিকদের 

অহ্থমতি বিনা তাদের বাবহাব অপম্তবঃ এবং এখন তাই একমাত্র বাক্তি- 

বিশেষের আথিক লাভের (খাজনা, মুনাফা ও সদ) প্রত্যাশাতেই 
|পণ্যোৎ্পাদন হছে থাকে । বিত্তহীন লোকেরা বাধ্য হয়ে গ্রাসাচ্ছাপনের 

পরিবর্তে তাদের পরিশ্রমশক্কি ধনিকের কাছে বিক্রয় করে । লাভের হার 

বজায় না রাখতে পারলে উত্পাদন বন্ধ হয়ে যাবে, বজায় রাখতে হলে 

পারিশ্রমিক সামান্ত হওয়া অনিবাধ, এবং তার ফলে দেশে অধিকাংশ লোকের 
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অথশক্তি ক্ষীণ। ওদিকে সম্পন্ন লোকের আয়েব উদ্ধত্ত মলধনেই পরিণত হয়, 
ক্রয়ের কাজে লাগে না। স্তরাং জনসাধাবণের প্রচুর প্রকৃত অভাব 

থাকলেও লাধাবণ ব্যবহার্য দ্রব্যেব (9928870701৪ 2০০৪) আথিক চাহিদ। 

(9০6৮৪ 07)309) প্রবল হয় না, অর্থাৎ মেসব জানস দেশের মধ্যে 

লাভজনক মূল্যে বিক্রয় কবা কঠিন। তাহ ব্যবহাযষ জিনিসের চাইতে 
অভিনব উন্নত উত্পাদক যন্ত্র ও সবগঞ্জাম (0:০90097৮ £9908) প্রস্ততকাষে 

আপাতত বেশি লাভেব সম্ভাবনা মনে হয়। তখন আবাব আবও অধিক 

পবিমাণ উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়েব জন্য বিদেশে খাজাব বিস্তাব ও কতৃত্বের প্রচেষ্টা 

অবশ্যকর্তব্য হয়ে পড়ে । এব ফলে বাষ্ট্রে বাষ্টে বিবাদ এবং অন্ুন্ধত দেশ নিয়ে 

কাডাকাডি তীত্র আকাব ধাবণ কবতে পাবে। উপবে খণিত মতানসারে 

ধনতন্ত্রের প্রকৃতিগত সমস্তাই হল এই যে, কিছুকাল প্বে একদিকে দেশেন 

আভ্যন্তরিক ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্র নংকীর্ণ হতে থাকে, অপবদিকে বিদেশী 

বাজারের প্রসাবপথেবও একটা স্বাভাবিক সীম আছে । অথচ উৎপাদনে ব 

উপাদান ব্যক্তিবিশেষে সম্পর্তি হওয়াতে পণ্যোত্পাদনের পবিষাণ ও 

প্রকারভেদ নিণীত হয় শুধু ব্যক্তিগত লাডেব প্রভাশ' দিযে_এ ক্ষেত্রে সকল 
উদ্যমের মূল কথা দাডর লাঙের হাব বজায় বাখাব ০১৪1 স্থৃতবাং কিছুদিন 

পর পব আথিক নংকট (09:39010 981818) উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক এখং 

ধন্তন্ত্রের প্রথম প্রসাবেব শ্রবুদ্ধিব পব নংকোচনের জব! ৭ অবসাদ (£91)6:%] 

08815) আনাই সম্ভব। সমাজবাদ খণ্ডন কবতে হলে এহ যুক্তিগুলকে 

আক্রমণ করতে হবে! 

ধনতন্ত্রের পাচ শতাব্ধাব্যাপা ইতিহাসের যে-ছবি এভাবে আক। হঞ্গেছে 

তার মধ্যে আব একটা কথা আছে । খনজীবী সম্প্রদাদ্ে প্রগতিব সঙ্গে 

সঙ্গেই তার ঠিক বিপরীত শ্রমজীবী শ্রেণার অভ্যথান দেখ। যায়| কিছুদিন 
পর পর শঅরমিকেব! ধনিকদের বাধ! দিতে চেষ্টা করে এসেছে মধ্যযুগে 

অন্তে প্রজাবিদ্রোহ থেকে উনিশ শতকের চাটিস্ট, আন্দোপন ও ট্রেড ভউ- 

নিয়ানগুলির ণক্তিনকয় এর প্রমাণ । ধনিক-শ্রমিকের দ্বন্দেরও তাই একটা 
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এতিহাসিক ধারা আছে। আজ যপ্দি ধনতন্ত্র সংকোচনের পথে নামে তবে 

তার স্বাভাবিক ফল হবে শ্রমিকদের শকিবুদ্ধি । 

আথিক পরিবর্তনের সঙ্গে পা ফেলে চিন্তার প্রগতিও ইতিহাসে ছাপ 

রেখে গেছে। ধনতান্ত্রিক সমাজের পূর্ণ রাষ্রিক রূপ হচ্ছে লিবারেল 

ভিমক্র্যানি--তাঁব প্রস। প্রসার ধনিব বুর্জোয়। শ্রেণার টিপ সু 

দেখা যাঁয়। অব্যাপক ল্যাক্ষি সম্প্রতি দেখাতে চেরেছেন ঘে সামাজিক 

পরিবর্তনের নঙ্গে সঙ্গেই হয়োরোপণেব মন প্রথমে রেনেলান পরে বেফর্মেশন, 

তারও পার “আলোক-উদ্ভানিত' ব্যক্তিবাদের মধ্য দিছে ইংরাজ বিপ্রবের 

উদাব মত ও ফবাপা বিপ্লবের ৭ণতদ্দ্বে পৌছেছিল । উনিশ শতকে ধনতস্ত্রেৰ 

স্বর্ণযুগ আসবার পবই লিবারেল ডিমক্র্যাসি পরাকাষ্ঠ লাভ করে। স্ট্রেচ 
প্রনুখ লেখকেরা বলেন যে সাম্প্রতিক ফাশিষ্ট, ঝোকণ তেমনই আবার 
স"কোচনোন্ুখ ধনতক্্থব উপধুক্ত মুখপাত্র । অন্যদিকে বহুকাল ধরে নৃতন 

সমাজগঠনেব আশ বিভিন্ন লেখকেব স্বপ্নের মধ দিয়ে অস্পষ্টভাবে প্রকাশ 

পাচ্ভিল। হংল্যারণ্ডে এব উদাহবণ হিসাবে ফ্রেচি চাবজনেব কথা বর্ণনা 

কবেছেন--যষোলো শতকেব প্রথমে টমাস মোব* সতেবো শতাব্ার গৃহযুদ্ধের 

সমর জেবা উইন্স্টান্লি, গত শতকেব প্রথমে ববাট, ওয়েন এবং শেষের 
দিকে উইলিয়াম মরিন। শোষণের বিপুদ্ধে লডার প্রবৃত্তির সঙ্গে নৃতন সমাজ- 
গঠনের আকাঙ্কাব অপূর্ব নমম্বদ সাধন করে মাক্স ও এঙ্গেল্স আধুনিক 

সোশালিন্ট, আন্দোলন স্বষ্টট করলেন। উৎপাদনের উপাদানে শ্রমজাবীদেব 
সম্পত্তি নেই বল্লেই চলে, অথচ জীবনধাবণের জন্য এরা যে-শারীরিক শক্তি 

বিক্রয় কবে উৎপাদন ব্যাপাবে সেটাই অপবিহাধ অঙ্গ । শ্রম প্রম্নোগে 

যতখানি ধন উৎপন্ন হয় তাব সব মূল্যটুকু শ্রমিকেরা পেতে পারে না কারণ 

তাহলে উত্পাদনেব মালিকদের কোন লাভ থাকে না। শ্রমের এই অতিরিক্ত 

মূুলোব (80:9188 ৪109) ন্যাব্যত অধিকারী ব্যক্তি নয়, য়, সমস্য সমাজ, এই 

বিশ্বাস » সমাজতন্ত্রের আঘথিক ভিত্ব। নৃতন সমাজব্যবস্থার মূলে থাকবে 

জনসাধারণের প্রকৃত প্রয়োজনে খাতিরে উত্পাদন (0:০0508101. (0৮ 
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৪৪), লাভের তাড়নায় নয়। তার সোপান হবে উত্পাদনের উপাদানে 

বাক্তিগত অধিকার বর্জন, এর ফলে সমাজে শ্রেণীভেদ মিলিয়ে যাবে। 

সাম্যবাদের গোড়ার কথাটা এভাবে ব্যক্ত করা যায়। 

যে-মূল প্রশ্নের উত্বাপনে প্রসঙ্গ আরম্ভ হয়েছিল এখন তাতে ফিরে গেলে 
বোঝা যাবে কি জন্য বাদাহ্বাদ অনিবাধ অথচ অফুরন্ত । সোশালিস্ট, 

প্রচেষ্টার শুভাশুভ ফল সম্বন্ধে প্রশ্নের সঠিক সমাধা শেষ পর্যন্ত ইতিহাসই 
করতে পারবে। প্রশ্বের অন্য অঙ্গ ছুটির আলোচনা-নাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি 

করেছে সম্প্রতি ছুটি গ্রন্থ । যে-তীক্ষ সরল নৈপুণ্য জন স্ট্রেচির রচনার গৌরব 

তার নবতম গ্রন্থে তা অক্ষু্ন রয়েছে, তাই নোশালিজ মের লক্ষ্য ও আদর্শ 
সম্বন্ধে তার বই সকলকেই জ্ঞান দিতে পারে । সোশালিজ মেব লাধাবণ 

সরল ব্যাখ্যার শীষস্থান এ বইখানির প্রাপা, উপবের স্থাদী্থ আলোচনাব 
অনেকখানিই তার লেখার সংক্ষিপ্তনাব। শুধু মাক্সের ছৃষ্টিভঙ্গীব প্রাণ 
ভায়ালেক্টিকের ব্যাখ্যা থেকে স্্রেচি বর্বদাই কিছু দূবে থাকেন, তাৰ মনেব 
গডনই বোধ হয় প্রয[কৃটিকাল, দার্শনিক নয়। 

ফরাসী সাহিত্যিকদের অগ্রণী আাদ্রে জীদ যে-বইখানি লিখেছেন 

কয়েক মাসে তার শতাধিক সংস্করণ বেরিযেছে। তিন বছর আগে তিনি 

সোভিযেট রাশিক্ষার ভক্ত সমর্থক হিসা্ে সকলকে চমকিত কবেছিলেন, 

কিন্ত সম্প্রতি বরাশিয়াভ্রমণের ফলে তাব যে-সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে 

আলোচ্য পুক্তিকা় তিনি তাই ব্যক্ত করেছেন। এখনও জনসাধারণের 

যধ্যে সমতার ভাব, “সংস্কতি-উদ্যান গুলিতে লোকশিক্ষা ও নকলের 

বিশুদ্ধ আনন্দ লাভের ব্যবস্থা প্রভৃতি রুশ দেশেব অনেক ব্যাপারের 

তিনি প্রশংসা করেন কিন্ক তার বিরুদ্ধ নমালোচনারই ঘৃল্য নিশ্চয় বেশি । 

সোশালিস্টেরাও স্বীকার করবে জীদের বই তাদের সজাগ থাকার পক্ষে 

সহায়ক হবে। বিশেষ করে এ কথা খাটে তিনটি দোষ স্ঘন্ধে। রুশ জাতি 

এখন সোভিয়েটের সাফল্যে উল্লসিত হয়ে অতিরিক্ত আকম্মপ্রসাদ অনুভব 

করছে, বদেশিক অবস্থা সম্বন্ধে তাদের প্রগাঢ় অজ্ঞতা জীদকে পীড়া 
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দিয়েছে, অপেক্ষাকৃত অনচ্ছল অবস্থার লোকদের প্রতি নাকি সাধারণের 

একটা ওুদাসীম্যও সেখানে লক্ষিত হয় । 
জীদের প্রধান অভিযোগ কিন্তু এই যে, রাশিয়া গত ছ-এক বছরের মধ্যে 

বিপ্রবের আদর্শ থেকে চ্যুত হয়েছে-এথখন নেদেশে নূতন বুর্জোয়া সভ্যতার 
উদ্ভব হচ্ছে । এই অভিযোগ ট্রট্স্কির অনুচরেরা কয়েক বছর থেকেই করে 

আনছে । সে-মনোভ।ব অবশ্য নিজেকে ঘোর বিপ্লবী মনে করে। কিন্ত 
জীদ কি সত্যই এ-জাতীয় বিপ্লবী? আলোচ্য গ্রস্থের কতকগুলি আক্ষেপ 
টর্টস্কির চরমপন্থার সঙ্গে বিশেষ থাপ খায় না। রাশিয়াতে ব্যক্তিত্ববোধ 

লোপ পাচ্ছে, চিন্তার শ্বাধীনত। হান পেয়েছে, তৃপ্তি ও আম্মসন্ততি জনগণের 

মধ্যে এখন ব্যাপ্র-এ নব মন্তব্য ঠিক চরম বিপ্লবীর উপযুক্ত নয় বরং এগুলি 

“বাশিয়র চিঠি লেখকের কথ! ম্মবণ করিবে দেয়। তফাত এই যে, আমাদের 

কৰি নিজেকে কখনও সাম্যবাদী বলে প্বিচয় দেন নি। 

টুটুক্কিব অভিযান সম্বন্ধে কঘেকটি কথ। স্মরণ রাখা উচিত। বল্শেভিক 

বিপ্লবের অব্যবহিত পূধ পথন্ত ট্ট্‌প্ষি সাম্যবাদী ছিলেন ন। এবং তখন 

জিনোভিয়েভ প্রভৃতি অনেকে লেনিনের নেতৃত্ব ঠিক অন্থনরণ করেন নি; 

স্টালিন কিন্ত প্রথম থেকেই বল্নেভিক দলের অন্তরঙ্গ সহ্য ছিলেন । 

উটন্থিস্বালিনেব তর্কযুদ্ধ ধাবা অভিনিবেশেব সঙ্গে অন্ুসবণ করেছেন তাদের 

প্রায় সকলেরই মত থে স্টালিনই ঠিক মাক এক্ষেল্ন্‌ ও লেনিনের পদাক্ক 

মস্গনরণ কবেছেন, ই্রটক্ষি ভায়ালেক্টিক সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ। 

দিনোভিয়েভ প্রভৃতি উট্ক্ষির সহকমীদের যে স্থবিচাবের বিশেষ অভাব 

হয়নি ইংরাজ “কে-নি' প্রিটের এই মত প্রণিধানযোগ্য । উই্ষ্ষির দলের 

প্রতি ধনিক সমাজের এত সহান্নভূতিবই ব। কি কারণ? শ্রমিকেরা তো! এই 

বিপ্লবীদের প্রতি বিশেষ আত্থাবান নর | রাশিয়ায় যদি পূর্বাবস্থা ফিরে 

আসবার উপক্রম হয়ে থাকে তবে ধনিক রাহে সঙ্গে তার গভীর সখ্যস্থাপন 

হয় না কেন? ফাশিস্টদেরই বা তাহলে আন্তরিক কুশ-বিদ্বেষের 

কারণ কি? 
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আমলে জীদ মাক্সতত্বে অনেকখানি অনভিজ্ঞ বলে সোঁশালিজ মের' 

লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে ও তাব কাধপদ্ধতিব বিষয় কিছু কিছু ভূল ধারণা 

পোষণ কবেছেন। তিনি সোশালিজমৃকে অসম্ভব কিন্বা অন্যায় ও অমঙ্গলের 
আকর বলে অনায়াসে আক্রমণ করতে পাবতেন, তাতে কারও কিছু আপত্তি 

থাকত না। কিন্ত তিনি যেব-দৃষ্রিওক্গী অবলম্বন কবেছেন তাব তাৎপর্য ভাব 
কাছে খুব পবিস্ফুট নয়। বিবতনেব ভায়ালেক্টিক তিনি একেবারে অস্বীকার 

করে কবিব অসহিষ্ স্বপ্নচোখে রাশিয়াৰ কাছে অনেক জিনিস প্রত্যাশা 
কবেছেন--সিডনি ও বিয়ার্ট্রন গয়েবেব মতন তিনি সমগ্র রূপ ধববাব 

প্রয়ান পান নি। অথচ বিবোধা নমাপোচকেবও এই ইণ প্রথম কর্তব্য। 

দমাজতন্ত্রগঠনের যে-স্তবভেদেব ক মাঝ্স ১৮৭৫ সালে গোথা প্রোগ্রামের 

আলোচনায় উল্লেণ কবেছিলেন-যাব উপৰথ আজকের থিওবিতে 

নোশালিজম্‌ ও কমিউনিজমব পার্থক্য নির্দেশ কব' হয় (স্টেচি, এগাবো। 

অধ্যাম) সেই গোডাব কথাট্রকুও জাঁদ ধধতে পারেন নি। প্রথম শব 

অর্থাৎ সোশালিজমের আদর্শ হল উতৎপাঁদনেব উপাদানে ব্যক্তিবিশেষের 

সম্পত্তিব বিনাশ মাত্র । রুশ দেশ এখন এই স্তবে _স্তবাৎ প্রকৃত প্রশ্ন 

দাড়া এই যে ব্যক্তিগত এ-জাতীর সম্পন্তিব পুনঃপ্রতিষ্টা নেখানে হচ্তে 
কিনা। সমালোচকেব এ নন্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই, স্ট্রেচিব মতে 

সেখানকার গতি এ দিকেই নয় । জাঁদ এ প্রশ্ন ধবতেই পাবেন নি। 

4 পরিচয় £ জ্যেষ্ঠ ১৩৪৪ (১৯৩৭) ॥ 



ইডিয়োলজি ও ইউটো পিয়া নিশি 

নাৎসি বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে যখন সমস্ত জার্জানি বিভিন্ন মতামতের 
তঘর্ষে বিক্ষুন্ধ হয়ে উঠেছিল, প্রসিদ্ধ অন্যাপক কাল্‌” মান্হাইমের এই 

গ্রন্থটির অধিকাংশের মূল জার্মান সেই সমর প্রথম প্রকাশিত হয় (১৯২৯- 
১৯৩১)। সেই চাঞ্চল্যের যুগে লেখ? সার পুস্তকের শান্ত আত্মস্থ ভাব ব সত্যই 
প্রশংননীয্ এবং তাবই উপযুক্ত । সোশিগলজি প্রাশ বাকবহুল এব্প 

একট! ধারণ! বন্ছদ্দিন আমার মনে ভীতি উত্পাদন করে এসেছে । অনেক 

নময় এঙ্গেল্সের একটা কথাতেখ নায় দিতে ইচ্ছা হয়, যে, লকল 

জাতিই অন্নবিস্তর নিরর্থক কথ! বলে বটে কিন্তু জার্মানদের বিশেষত্বই এই 

যে তারা গুররুগন্ভীর ভাষার প্রলাপ বকতে পারে । কিন্ত জানান পণ্ডিতের 

নমাজবিগ্। সম্বন্ধে এ গবেষণা আমার মতো অনধিকারী লাধারণ পাঠকাকে ও 

মুগ্ধ করেছে । আমার বিশ্বাস যে সমাজতব-সাহিত্যে এ বইখাশির একটা! 

বিশিষ্ট ও অত্যুচ্চ স্থান ইতিমধ্যেই সবধন্বীরুত হয়ে গেছে, তাই এখন এর 

ইংরাজি অনুবাদেও অনেকে উপকৃত হবে । সোশিগুলজি-চর্চায় মান্হাইম 

এক নৃতন পথ খুলে দিয়েছেন, তার নাম তিনি রেখেছেন_- 8888758৪০- 

2)79109£19 (ইংরাজ্িতে 8০9০809198১ ০£ 1500571996৩) । তারই মৃলস্তত্ 

আলোচ্য গ্রন্থের গ্রধান প্রতিপাদ্য । 

সামাজিক সকল তব্বের আছুলাচনা ও বিশুদ্ধ বিজ্ঞানচ্চার মধ্যে একটা 
দুত্তর পার্থক্য আছে--দেপা যায় যে প্রথম শ্রেণীর সিদ্ধান্তগুলি সকলের স্বীকার 

হয় না। এ-জাতীয় বিদ্যার প্রতি স্তরেই বিভিন্ন দৃিভঙ্গীর পরিচয় থাকে, এর 
[লী ০ বি “পা পলা পাপা পপ 

[7901085 %0 06০৮1৯- চ? কা] 8677008670৮ 20250515650 ৮5 10055 17৮৮ 

8120177৬619 90119, (1925%0 7285], [790013, 2িত ৪০৪ ৫ ০০, 1760.) 
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ফ্যাক্টের বিশ্লেষণের প্রতিপদেও মানুষের নানান্ধপ স্বার্থ জড়িত হয়ে পড়ে । 

রাষ্ট্রনীতি, অর্থশান্ত্, সমাজতব, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিদ্যাকে অশান্তিজনক 
আলোচনারূপে অভিহিত করা যায়। জাপানের শানকেরা যখন পশ্চিমের 

যুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞানকে সাদরে বরণ করে তথনও তারা ইয়োরোপের সকল 
প্রকার সামাজিক বিজ্ঞানকে তাই দূরে ঠেকিয়ে রাখবার প্রয়াস পেয়েছিল । 
মাঝে মাঝে গণিত ও সংখ্যাশান্ত্রের রীতিপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে সামাজিক 

তত্বের কোন কোন সংকীর্ণ ক্ষেত্রকে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের পথায়ে তুলবার চেষ্টা 
হয়েছে । কিন্তু মান্হাইমের মতে এ পদ্ধতিতে বিপদ এই যে, এতে দৃষ্টি 

নিবদ্ধ হয় শুধু তারই উপর যাকে কোন প্রকারে অঙ্কের মাপকাঠিতে ফেলা 
যায়; ফলে একটা ধারণ? প্রবল হয় যে যাকে গণিতসম্মত প্রথায় মাপা চলে 

না তার কোন মূলা নেই। এতে স্থিরসিদ্ধান্তের মোহে জ্ঞানের পরিধি 

অযথা সংকুচিত হয়ে পড়ে । দ্বিতীয়ত, পণ্ডিতের! বলতে পারেন সামাজিক 

বিদ্যাগুলি প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান প্দরবাচ্যই নয়, তাঁতে বিজ্ঞানেব যেকোন 

প্রয়োগই অচল । মান্হাইম কিন্ত এ হাবে বিজ্ঞানের সংজ্ঞাকে খর্ব করতে 
প্রস্তত নন; কেনন', ২৮২৪, এ-জাতীয় যুক্তি ছাড়াও ঠবজ্ঞ।নিক চিষ্তার 

অন্য ক্ষেত্র থাকতে পারে। স্তপন্বন্ধ বিশেষ জ্ঞান যদি শিজ্ঞান হয়, তবে 

সামাজিক বিজ্ঞান একেবারে অনম্ভব নর । কিন্তু নমাজ সংক্রান্ত সকল 

আলোচনাই স্বার্থজড়িত ও পক্ষপাতদুষ্ট নয় কি 5 মান্হাইম এ কথা স্বীকার 

করেই বলছেন যে এমন অনেক বিষয়. আছে, যেখানে . মূল্যশিধ্ণুরণ 

(%1086107), অন্তদূর্টি (170510178), ও বিশ্ষে দৃষ্টিভঙ্গী (১125) জ্ঞান্লাভের 

একমাত্র উপায়। এগুলি উপস্থিত থাকলেই সে-ক্ষেত্র আমাদের 
আয়তের (৩০৪:০) বাইরে এমন কথা! বল। অন্চিত। চতুর্থত, আজকের 
দিনে অবশ্ঠ চিন্তার রাজো সংশয়বাদের আোত বয়ে যাচ্ছে, এমনকি তাতে 

পদার্থবি্ভার ভিত্তিও নড়ে উঠছে । আদর্শবাদ ও জড়বাদ জগং-নংনারের 

বিভিন্ন ব্যাখ্য। দিয়ে থাকলেও সে-সন্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানলাভ সম্ভব বলেই স্বীকার 

করে এসেছিল ; হিউম সে-নিশ্যয়তার ক্ষেত্রে সংশয়ের ভূমিকম্প আনলেন । 



কান্ট, বিশুদ্ধ নিশ্চিত জ্ঞানের ক্ষেত্র কিছু সংকীর্ণ করে নিয়ে দর্শনের 
পুনঃ প্রতিষ্টা করেছিলেন কিন্তু আধুনিক যুগে সংশয়ের পুনরত্যর্খানে মানুষের 

চিন্তা যেন পক্ষাঘাতে বিকল হয়ে পড়েছে । প্রার্কৃতিক বিজ্ঞানের মূলস্ত্রগুলি 
পর্যন্ত মির কপায় আর ঞ্রবসত্য বলে মনে হয় লা। এ সম্বন্ধে 

০ ও আপেক্ষিক বটে িটিজিকত কিন্তু 3 সেই নির্দিষ্ট আ আয়তনের, মধ্যে য সেন্জান 

ও চিন্তা ভুল বাঁ অবিশ্বাস্য, বলা একান্ত অন্যার। বিশুদ্ধ (বিজ্ঞান ব্যতীতও 

যেমন বিজ্ঞান খাকতে পারে, চিরন্তনীর পধায় বাদ দিয়েও তেমনি আপেক্ষিক 
বাপ্পা তা 

সত্র একটা হ মূল্য আছে। 

_ মান্হাইমের মতবাদের ছুটি প্রধান অঙ্গ নির্দেশ করা সম্ভব | ' তিনি 

'অকুগভাবে স্বীকার করেছেন যে বিশ্ুদ্ধতম বিজ্ঞানের সংকীর্ণ গগ্ডর বাইরে 

মানুষের সকল চিন্তাই তাঁর বিশেষ সামার্জিক অবস্থানের প্রতিচ্ছায়া মাত্র । 

অথচ তার মানে জ্ঞানান্বেষণ অসম্ভব কিংবা ছলনামাত্র নয়, বিশিষ্ট পরি- 
বেশের প্রভাব বুঝতে পারবার পবই জ্ঞানচচা সার্থক হে উঠতে পারে, তাই 

আজ জ্ঞানাজন সম্বন্ধে নূতন থি৪রির প্রয়োজন আছে । 
মান্ভাইম বোঝাতে চেয়েছেন যে মান্ষেব চিন্তা ব্যক্তিগত নয়, 

নামাজিক | কিন্ত সামাজিক অর্থে এখানে মগ্র সমাজের প্রতিফলন বোঝায় 

না। মানুষ ভাবে তাব বিশিষ্ট গে।ভীর (2:০০) নির্দেশে, তাই একই দেশ 

ও কালে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে চিন্তার রূপ ও ভঙ্গা পৃথক হয়ে পডে। ম্যাক্স ভেবর 
প্রতিপন্ন করেছিলেন যে একই ধর্ধ একই কালে বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন আকার 

ধাবণ কবে । এক হিসাবে এই মতের প্রধান উত্তাবক অবশ্য স্বয়ং কাল্‌” 
মাঝ্স), কেননা তিনিই ঘোষণ1 করেছিলেন ষে সংস্কৃতির সৌধের সকল 
অঙ্গই মূলত আক ভিত্রির উপর. প্রতিষ্ঠিত। মান্হাইম মনে করেন যে 

মবাঙ্গুষ যখন. ভাবে তখন সে_শুন্সে বিচরণ করে না; তার ভাবনার ক্ষেত্র 
পারিপাস্থিক অবস্থা (£013978659._.৪16০288০9), তার -ভাবনার প্রথা 
(0565978০£ 6505£156) অনেকখানি পূর্বনিদিষ্ট। ফ্রয়েভ চিন্তার মূল 

পেপাল সী চে শপিশি শিপ রি চে স্পা্পপাশশিপপ শপিশীশিশীপিশী পিল 
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খুজেছিলেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে কিন্তু আনলে অভিজ্ঞতা গোঠ্ীগত। 
বাল্যজীবন অপেক্ষা সামাজিক পরিবেষ্টনের বিগ্লেষণই তাই বেশী যুক্তিসঙ্গত । 
দর্শন ও মনন্তত্বে স্বাধীন স্বতন্ত্র ব্যক্তিবিশেষের পরিকল্পনা বস্ততই কল্পনা 

মাত্র এবং উদীয়মান বুর্জোয়া সভাতার ব্যক্তিত্ববাদের সঙ্গেই তার নিবিড় 
যোগ 1ছিল। আজ যখন সে-সভ্যতার সঙ্গে সেই ব্যক্তিত্ববাদের প্রভাব 
কমে আসছে, তখন স্বভাবতই চিন্তার গোষ্ঠীগত মূলের দিকে মানুষের 
চোখ পড়েছে। 

এই বিশ্বাসের সমর্থনে মান্হাইম অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন রাষ্্তত্বে 
কতকগুলি পবস্পরবিরোধী মতবাদ সকলেবই চোখে পড়ে আর ভার এক 
একটি যে সমাজের এক এক স্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত এ কথা বোঝাও 
শত্তু নয়। মান্হাইম এ প্রসঙ্গে যে-সংজ্ঞার আশ্রয় নিয়েছেন তা অনেকখানি 

মার্সের প্রসিদ্ধ সত্র--তত্ব ও ব্যবহারের অঙ্গাঙ্গি যৌগ (70165 01 (১৪০১১ 
800 7706796)-এর অন্রূপ । ভাবুকের মনে এ ঘোগ যে সর্বদা স্পষ্ট 

প্রতিভাত হয় তা নয়, সেইজন্য যেসব কথা লোকে নিবিচারে প্রায় স্বতঃ- 

নিদ্ধ রূপে মেনে নেয়, তাদের চিস্তাব বিশ্লেষণের সময় সেইগুলিব অস্থনিহিত 
অর্থই প্রধান হয়ে ওঠে । %515৪78৪02019£1-এর প্রথম কর্তব্য হল সকল 

চিন্তাব মূল উদঘাটন করে তার প্রত সামাজিক ভিত্তি প্রকাশকরা 
সাম্প্রতিক রাষ্্রচিন্তান্ম মান্হাইম এইভাবে পাচটি ভিন্ন টাইপের সন্ধান 

পেয়েছেন । এক ধরনের রক্ষণশীল মনোভাব বাজ্যশাসন-ব্যবসারীদের উপ- 
যোগী, এরা মনে করে যে শাসনযস্ত্রের উৎকধসাধন ও শাসন-প্রণালীব স্দক্ষ 
পদ্ধতিই বাষ্টুতত্বের প্রধান কথা । এ মনোভাব বুরোক্র্যাটিক, আমেরিকায় 

আজকাল টেকনোক্রযাসি নামে এর প্রভূত প্রচলন হয়েছে । দ্বিতীয় টাইপটিকে 

রোমান্টিক রক্ষণশীলতা আখ্যা দেওয়া যায়। এর ভিত্তি অভিজাত আবেষ্টনের 

মধ্যে; প্রাচীন এতিহের পৃজা এবং জাতীয় সংস্কার (৮০10£৪186 আকড়ে 
থাকা এর বৈশিষ্ট্য । উদ্দার্‌ গণতান্ত্রিক মতবাদ বুর্জোয়! মধ্যশ্রেণীর উদ্ভাবন! 

এবং বিশেষ করে তাগ্নেরই সম্পত্তি। ধনিকতন্ত্রের দিখিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
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॥ মনোভাব ছড়িয়ে পড়েছে, এর দোহাই হচ্ছে যুগধর্ £926£৩156)1 শ্রমিক- 
বার্থ অবশ্ঠ মৃতি নিয়েছে সমান্দবাঁদ ও সাম্যবাদে। শেষ টাইপটি ফাশিস্ট, 

শপ শি পিপি পি শী পা সপ ৬ পাস্পিশস্ ০৮ পশী্পীতেসীসীগশীপপক 

[তবাদ; মান্হাইমের বিশ্বাস এর প্রেরণ! এসেছে বর্তমান সংকটে বিচ্ছি্ 

বভিন্ন সুরের সাময়িক মিলনে এবং নেতৃত্বলোভী ব্যক্িবিশেষদের 

বার্থসন্ধানে। 

গোঠীব স্বার্থ ও পরিবেষ্টন থেকে উদ্ভৃত বিভিন্ন মতবাদ শেষ পর্ধন্ত পৃথিবী 

শ্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে পধবনিত হয়-েইজন্যই সামাজিক আলেচিনায় 

বম্মত পিদ্ধান্তে পৌছাঁনে। যায় না। এমনকি একই কথা (997091১6) 

খথখক দৃ্টিভঙ্গীতে (আ০10578020011)6) স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে| 170990010- 

এব মতন সামান্য একটি সংজ্ঞাও রক্ষণশীলদের কাছে এক জিনিস বোঝায়, 

ধ্যশ্রেণী বা অমিকদের পক্ষে তার অর্থ অন্ত প্রকার । তর্কের সময় তাই 

একই ভাষা বিভিন্ন গোরঠীহৃক্ত লোকের কাছে পৃথক ভাবের উদ্রেক করে । 

সমাজের মধ্যে গোষ্ঠী অনেক হওয়াতে ত দৃষ্টিভঙ্গীও বিবিধ ও বহুসংখ্যক । 

মানহাইম তাদের দুটি প্রধান্ন পূর্ধায়ে ফেলেছেন- এবং ত তার থেকেই আলোচ্য 

ন্থটিব নামকরণ হ্য়েছে। প্রচলিত ছুটি কথাকে ঈষৎ নৃতন অর্থে ব্যবহার 
লং পক পপি পপ শপ এপ শট 

₹বতে অনেকের আপত্তি হতে পারে, কিন্তু মান্হাইম তাদের সংজ্ঞানির্দেশ 

করে দিতে ত্রুটি করেন নি। সমাজের প্রচলিত বিধিব্যবস্থার আত্ম 

রক্ষা-প্রচেষ্টাতে_ যে-সব বিশ্বাসের, আশ্রয় নেওয়া হয় তাদের তিনি নাম 
দয়েছেন-_ইডিওলজি। আর পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে যে-ন্কল ন্বপ্রকে 

উৎসাহ দেওয়া হয় তাদের সাধারণ নাম ইউটোপিয়া। মানুষের প্রায় 

সববিধ চিন্তাকে এর মধ্যে এক কিংবা অপর কোঠায় ফেলা যেতে 

পারে। 

আজকের দিনের যে-সংস্কৃতিসংকট চিন্তাশীল লোকদের পীড়া ছেয়, 

ড/1589158809%19109819-তত তাব একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে । ইডিওলজি 

মাত্রই যে বিশেষ উদ্দেশ্যসম্তৃত কল্পনাসমগ্তি, প্রতিপক্ষের! তা প্রমাণ করে 

ফেলছে ;-আর ইউটোপিরাও যে অবাস্তব ইচ্ছাসম্পূরণ সে-সন্দেহও 
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আলোচনার মধ্যে মাথা তুলে দ্রাড়াচ্ছে। তাহলে মান্গষের আশ্রয় কোথায় ? 
সমাজসংক্রান্ত চিন্তামাত্রই গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়িয়ে যেতে পারবে না, 
মান্হাইমের এই প্রথম সথত্বের ফলই আমরা! প্রতাক্ষ করছি। 

কিন্ত এখানে আলোচ্য বিষয়টির শেষ নয়। নংগ্কৃতিসংকটের অনুভূতি 

থেকেই ভব 1559088০21019819 তার দ্বিতীয় প্রস্তাবে পৌছচ্ছে। মানুষের 

সহজ সাধারণ বুদ্ধি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যে-সমন্বম্ধ খোজে, তার কি কোনও 

সম্ভাবনা নেই ? একই ব্যাপার বা ঘটনা সম্বন্ধে লোকের ভিন্ন ধারণা জন্মায় 
এই জন্ত যে তার বিভিন্ন অঙ্গের দিকে বিভিন্ন ব্যক্তির দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে । 
স্থতরাং প্রত্যেক দৃষ্টিভঙ্গী হয়তে! আংশিকভাবে সত্য-দ্রষ্টার চোখ সম্পূর্ণ 

দৃশ্য গ্রহণ করতে না পাবলেও খানিকটা হয়তো তার কাছে ধরা পডছে । বস্ত 

যদ্দি এক হয় তবে ম্যাধ্যত নানা দৃষ্টির অন্তত আংশিক সমন্বয় অসম্ভব নর। 

বাধ। শুধু এই যে, প্রথম ত্র অন্থসাবে সামাজিক জ্ঞান মাত্র কোনও এক 
গোঠীর স্বার্থ ও অনুভূতির সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য । কিন্তু যদি 
এমন কোনও গোষ্ঠী থাকে যার অনুভূতি ও স্বার্থকে অপর সকলের তুলনায় 

ব্যাপক আখ্যা দেওয়া চলে? মান্হাইমের মতে 170661116976818 অর্থাৎ 

বুদ্ধিজীবীদের ঠিক এই অবস্থ।। মধ্যযুগে চিন্তা পুবোহিতদের আযমত্তে ছিল-_ 

তারপর কিন্তু সমাজেব নানা স্তর থেকে পুষ্ট বুদ্ধিজীবীদের দল চিন্তাই 
নিজেদের ব্যবসা করে পনয়েছে । সমালোচনাই হয়ে দাড়িয়েছে এদের স্বাথ, 

শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা হয়েছে এদের যোগস্থত্র । সাধারণত তারা অপরাপর 

গোঠীদের থিওরির অস্ত্র জুগিয়ে থাকে । কিন্তু বিভিন্ন স্তর থেকে উৎপত্তি, 

ও ব্যবহারিক স্বাথের প্রসার তাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে ব্যাপক কূপ দিতে পাবে, 
যদি অবশ্য তারা সে-উদ্যমে প্রবৃত্ত হয়। মান্হাইম মনে করেন যে এইভাবে 
একটি গোষ্ঠীর বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী আজকের.সংক্টের দিনে আংশিক ও সাময়িক 
সমন্বয় আনতে পারে। শ্রধু মনে রাখতে হবে যে, তাদের ব্যাপক দৃষ্টিও 

চিরন্তন ও ঞ্রুব সত্য নয়, তাদের চিন্তার ভিত্তিও নামাজিক, এবং তাকেও 

বারবার সংশোধন ও পরিবর্তন করে চলতে হবে। এ বিশ্বানের অনুযায়ী 
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টেকনিক বা বিচারপদ্ধতির প্রবর্তনই ডা) 188978809219109£1০র দ্বিতীয় কর্তব্য ।' 

বিশেষজ্ঞরা আমাকে ক্ষম! করবেন, কিন্তু উপরোক্ত সিদ্ধান্তকে চলতি 

ভাষায় অনুবাদ করলে এই ধ্াড়ার় ন! কি যে, ধনিক-শ্রমিক ও অন্তান্ 

তঘর্ষের অবসান হবে যদ্দি সকলে বুদ্ধিবাদীদের হাতে আত্মসমর্পণ করে ? 

বুদ্ধিবাদের স্থবিদিত অহ্মিকাই কি এর মূল নয়? মান্হাইম নিজেই বুদ্ধি- 
জীবীদের গাঢ় মিন বজনীর মধ্যে জাগ্রত প্রহরীদের সঙ্গে তুলন। কবেছেন 

(১৪৩ পৃষ্ঠা )। 

্রস্থের ভূমিকাফ্স অনুবাদক অধ্যাপক উইর্থ, মাক্সবাদ সম্বন্ধে শ্রদ্ধা 

প্রকাশ করলেও, মান্হাইম নিজে মাক্সপ্কে ভার অগ্রচাবী বলে স্বীকার 

করেছেন (২৭৮ পৃঃ) | সুতরাং মাঝ্সেব থেকে তাব পার্থক্যের দিকে নজর 

রেখে ভ 15567880210109£15র কিছু সমালোচনা করা অন্যাম় হবে লা। 

মান্হাইমের যু প্রধান প্রধান ফাক: ভাব ৫ গোর্ঠা বা 9 [এর ধারণ! । চিন্তার 

তরনপ্রতান্, টা রবি জল পুতি বিলেম্প 

শরীবিভ বিভাগকে অস্বীকার, করেন নি.কিন্ছ তাতে তিনি ন্ট নন_-গ্রোষ্ঠ 

অর্থে: তিনি আরও বহুবিধ সামাজিক, ভাগকে বুঝেছেন, যেমন ব্যবসা 

(960018680), সামাজিক প্রতিষ্ঠা (865688), স্ম্বয়ুক্কতা (26097861010), 

ইত্যাদি ( ২৪৮ পৃঃ) । কিন্ত এই ধরনেব সমষ্টিগুলির কি মাঝ্সের শ্রেণীর নঙ্গে 

তুলনা চলে? এই-জ্জাতীয় ££০৮-এব কি সত্য সত্যই সার্থক দৃষ্টিভঙ্গী 

আছে? তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তিরও ত পৃথক দৃষ্টি থাকতে পারে! মান্হাইম 

কোথাও প্রমাণ করবাব চেষ্টা করেন নিযে আধুনিক জগতে দেশের মধ্যে 

শ্েণী-ব্যতীত অন্য গ্রোঠীর বস্তত কোন শ্বৃতুন্ত্র '6168708011807076 আছে 

কিংবা সে-পার্থকে [র কোনও র্যাপুক- বাগ্রকতত। দ্রেখ। যায়। উদ্াহরণের 

প্রয়োজন হওয়া মাত্র তিনি ফিউডাল, বুর্জোয়া, শ্রমিক ইত্যাদি সংজ্ঞা ব্যবহার 

করেছেন! সমাজতাত্বিক হিনাঁবে মান্হাইম মাক্সকে ছাড়িয়ে যেতে 

পেরেছেন বলে মনে হয় ন1। 
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এ প্রসঙ্গে সন্দেহ হতে পারে যে, গোঠীর সংজ্ঞার উপর জোর দেওয়ার 

প্রকৃত কারণ হচ্ছে ইতিহাপে বুদ্ধিবাদীদের স্বাধীন স্বতন্ত্র ভূমিক। জোটাবার 
আগ্রহ । মান্হাইম পণ্ডিত, মাক্সের শেণী সম্বন্ধে ধারণা তিনি নিশ্চয় 
1518176697761) 137070519 পুন্তিকায় পড়েছেন, বুদ্ধিজীবীরা যে. আসলে 

ঠিক নিদিষ্ট তেণী নয় সে-কথা তার অজান! তেই । শ্রেণীকে তাই পিছনে 
ঠেলে একবার গোর্ঠীর ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই তার যুক্তির বাকি 

অঙ্গগুলি নিরাপদে নিক্ত আসন গ্রহণ করতে পারে । সেই লঙ্গে বর্তমান 

যুগে ছুই মুল শ্রেণীর সংঘাতের সমস্যা অসংখা গোষ্ঠীর বিচিত্র পর্ধার আড়ালে 

আত্মপ্রত্যপ্র থেকে মিলিদ্ে যাবে, মান্হাইমেব মনে এ আশা থাকলে তাকেও 

কি ইউটোপিরা বলা চলে না? আব তাব নিজেব নংজ্ঞান্ছনাবে বুদ্ধিবাদের 
নমন্বকে ইডিওলজি আখ্যা দেওয়াও বোধ হয় অন্যায় নয়--কেননা! 

ধনিকতন্ত্র সমাজতন্ত্র এ ছুয়েব মাঝামাঝি কোন্‌ অবস্থার ইঙ্গিত বৃদ্ধি- 
জীবীব! ফিতে পাবে তা বোঝা শক্ত এব” অ্ীসং গ্রামের ধাবণা পরিত্যাগ 

কবার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিবাদ প্রচলিত বিধিব্যবস্থাব বক্ষক হয়ে পড়তে বাধ্য। 
বুদ্ধিবাদের সমন্বয়েব কথায় একটা বিখ্যাত গল্পেব কথা মনে পড়ে যায়। 

সন্তানের কি নাম বাথা হবে তা নিছে পিতামাতার মধ্যে প্রচুর বাক্বিতগ্ডার 
পর মিটমাট হয়--০০9221১95518৩-এ মাভাব প্রদণ্ত নামটিই রাখা হয়েছিল । 

বর্তয়ান যুগে ছুই মুল শ্রেণীর বিবোধকে প্রায় সম্পূণ অবহেল। এবং শ্রেণীর ূ 

বদলে গোর্ঠীর ধারণার উপর অত্যধিক নিভরেব ফুল, মান্হাইম ফাশিস্ট, 

আন্দোলনের স্বব্পটিও ঠিক ধরতে পারেন নি। ফাশিস্টদের সাফল্য নিশ্চয়ই 
নান। স্তবকে আকৃষ্ট করবার ক্ষমতা এবং নেতাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে খোজা 

যায়। কিন্তু অস্তত জার্মানিতে কি সোশালিস্ট দেব নিশ্চে্ত! এবং পণ্ডিতদের 

বাক্যচ্ছটার ফলে মূল সংঘর্ষকে অস্পষ্ট ও আচ্ছন্ন কবে তোলাও এব জন্ত 
দাসী নয়? ধনতন্্কেই দৃঢ়তর ও স্থরক্ষিত করার চেষ্ট। ছাড়া কাশিস্টের। আজ 

পর্যস্ত আর কি করেছে ? শুধু য়িছদি উৎপীড়ন, “রেস” বা সাজ্াজ্যের গ্ুণ- 
কীর্ভন, ও অস্ত্রের আক্ষালনে নৃতন সমাজ গঠন চলে না। ফাশিস্ট দের 

৪8৪ 



আংশিক পথপ্রদর্শক গত শতকের বোনাপার্টিজ আর 10181656501 

[37012701:6এ তার যা বিশ্লেষণ আছে, /15892)88921919289 এখন ও তার 

কচ থেকে কিছু শিখতে পারে। 

মান্হাইমের গবেষণার আরম্ভ দাঝ্স-এর সামাজিক ব্যাখ্য। থেকে, কিন্ত 

অন্যান্য বহুলেকের মতে। তিনিও তাকে পরোক্ষে সংশোধিত? মাজিত ও 

ভদ্রস্থ করে নেবার চেষ্টা করেছেন) এই বিশ্বাসই এত সমালোচনার কারণ । সপ 

একটি কথার উল্লেখ করেই এখন প্রনঙ্গ শেষ করি । মান্হাইম লিখেছেন যে 

মান্সের দুর্বলতা এই যে, তার মতবাদও যে শ্রমিকশ্রেণীরূপ গোর উপর গঠিত 

এ কথ! ভুলে গিয়ে তিনি তাকে বিজ্ঞাননম্মত বিদ্যার পদ দিতে চেয়েছিলেন । 

এব উত্তরে সহজেই বল। যায় ফে মাক্সের অন্ত্ৃত্তির প্রাণ-জডবাদ এবং 

ডায়ালেক্টিকে বিশ্বান--এখন অমিক স্বার্থের উপযোগী হলেও ভার গণ্ডির 

মধ্যে আবদ্ধ নয়, পক্ষান্থরে জগংনংনাবের স্বাভাবিক গঠনই এব মূল, অন্তত 
মাঝ্সের তাই নিদ্ধান্ত চিল । €91900৮৪ 0119০61০৪-এ যদি কিছু সত্য 

থাকে, তাহলে বিশেষ কোনও যুগে শ্রেণাবিশেষের মতবাদ বেশি ০১1৩০৮৮৪ 

হতে কোনও বাধ। নেই। আমাদের সমসাময়িক সংকটে তাই উদ্ণীয়ঘান 

শ্রমিক শ্রেণীর দুষ্টিভগ্গীর তরফ থেকে অধিক ০91০০৮:প:€৮র দাবি করা 

আনলে সত্য হোক বান! হোক, হাষ্যত একেবারেই অসম্ভব নয় । 

এ প্র পর জী পপ সপ 

। পরিচয় £ শ্রাবণ ১৩৪৪ ( ১৯৩৭) ।। 
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শৃশ্থলিত মন? 

ইয়োরোপ এবং আমেরিকার লেখকসমাজে গত আট বৎসরে একট। 

আলোড়ন উপস্থিত হয়েছে, তার স্থম্পষ্ট প্রভাব সাময়িক সাহিত্যে ক্রমশ 

ছড়িয়ে পড়ছে দেখা যায় । ১৯২৯ সালে যে-বিশ্বব্যাপী আথিক সংকট আর্ত 
হয়েছিল তার ফলে ধনিক রভ্যতার ভিত্তি পধন্ত নড়ে উঠল। নেই ছুদিনেও 

সোভিয়েট রাশিষা অনেকখানি অবিচলিত থাকার ফলেই বোধহয় সাম্যবাদ 

ও ডায়ালেক্টিক-দর্শনের প্রতি পাশ্চান্ত্য জগতের কৌতুহল বেড়ে উঠেছে। 
১৯৩৩-এর হিট্লারি বিপ্রবের পর ফাশিস্ট, ও সাম্যবাদী এই ছুই পরম্পর- 

বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী সাম্প্রতিক চিন্তাকে দিধাবিভক্ত করতে উদ্যত হল। তারপর 
১৯৩৬-এ এল স্পেনের অস্তবিরোধ। আজকের দিনের সকল আলোচন। 

এরই প্রতিঘাতে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে বল। অতুযুক্তি হবে না। 
ইংল্যাণ্ডে আখিক ও রাষ্্িক তকের গণ্ডি ছাড়িঘ্নে সংস্কৃতি ও 

লাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রেও যে ক্রমবধিষণ বামপন্থী চিন্তাধারা প্রবল হয়ে 
ধ্াড়াচ্ছে আলোচ্য পুস্তকটি তার অন্যতম নিদর্শন । এর সম্পাদনা-ভার 
গ্রহণ করেছেন কবি সিসিল ডে-লুইস; প্রবীণ লাম্যবাদী জ্যাকৃসন, কৃতী 

বৈজ্ঞানিক বার্পাল, লব্বপ্রতিষ্ঠ উপন্তাপিক কল্ভার-মার্শাল, নবীন কবি ম্যাজ, 
নম্পাদক রিকৃওয়ার্ড প্রভৃতি সুপরিচিত লেখকদের প্রবন্ধ এতে স্থান পেয়েছে । 

বামমার্গের নানা গোত্রের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রস্থকারেরা বারটি বিভিন্ন 

অধ্যায়ে মূলুত্র নির্ণয়ের ষে-প্রচেষ্টা করেছেন সে-সন্ধান পলিটিক্সের ক্ষেত্রে 
আজকের দিনে সম্মিলিত জনশক্তি গড়ে তুলবারই অনুরূপ কাজ । 

পুগ।9 14500 চু 0855209-681653 ৮7 09031 102) 7,৩18. ( 0858970812৫ 5019 
7৮8,) 
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এ-জাতীয় লেখা সফল হতে পারে ছুই ভাবে। প্রবন্ধগুলিতে বর্তমান 
মবস্থার পুঙথাহ্থপুঙ্খ বিশ্লেষণ সর্বত্র কতকাধ হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। 

যাখ্যা হয়তো মাঝে মাঝে যুক্তির আশ্রয় নেয় নি, বিশেষ বকব্য অনেক 

নময় কষ্টকল্পনায় পরিণত হয়েছে । থিওরির প্রয়োগে অক্ষমতা কি ভুল কিন্ব। 

নযখা বিস্তার থাকলেই কিন্তু লেখ! ব্যর্থ হয় না । অধ্যাপক হল্ডেন এ সম্বন্ধে 
ঠকই বলেছেন যে যেমন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতিতেও মাঝে মাঝে ভুল 

য় তেমনি মাক্সের মূলবিশ্বাসের প্রয়োগ ক্ষেত্রবিশেষে ঠিক নাও হতে পারে । 
কন্ত আলোচ্য গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য কয়েকটি বিচ্ছিন্ন সিদ্ধান্তে নয়, তার দৃষ্টিভঙ্গী 

ও মূলবিশ্বাসেই তার যাথার্থ নির্ভর করছে। স্ত্তরাৎ বইখানির বিচার এর 
উপরেই হওয়া উচিত এবং এদিক থেকে দেখলে অন্তত প্রথম ও শেষের 

শ্বন্ধ কয়েকটি আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয় নি। এক স্থত্রে যুক্ত বলে অবশ্য 

উপহাস করা সহজ যে এই লেখকদের মনই আনলে শৃঙ্খলিত, কিন্ত তখনই প্রশ্ন 

ওঠে যে তথাকথিত “ম্বাধীন' চিন্ত। বস্ততই স্বাধীন কিনা । নে-তর্কের মীমাংনা 

হ্দূরপরাহত--তাই তার মধ্যে প্রবেশ না করে এই গ্রন্থের মূল বক্তব্যের 
এখানে কিছু পরিচর দেওয়াই বোধহয় বাঞ্ছনীয় 

ংস্কৃতির তরফ থেকে ধনিকতদ্ব্বের বিরুদ্ধে আজকাল এই অভিযোগ আনা। 

যায় যে সামাজিক গঠন ও আধিক ব্যবস্থার ফলে সবধত্রহই একটা ব্যর্থতার 

ভাব ফুটে উঠেছে। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এখন নিজের কাজে গৌরব অনুভব 

কিংবা তার ফলে জগতের মঙ্গলসাধনের সম্ভাবনা নক্বন্ধে বিশ্বাস শিথিল হয়ে 

আসছে । শিক্ষা, সাহত্যচচা, এমন কি বিজ্ঞান-আলোচনার মধ্যেও প্রানি 

ও অবসাদের ভাব আজ নিতান্ত বিরল নয়। জার্মানি ও ইটালি প্রস্তুতি 

দশের লব্ষকীতি সংস্কৃতি আজ বিপন্ন, অন্ত অনেক দেশেও তার প্রভাব 

এখন স্তিমিতপ্রায় । ব্যক্তিগত লাভ লোকমানের যে-হিনাবনিকাশ ধনিক 

সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করছে, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পও তার থেকে 

অব্যাহতি পায় না বলেই অনেকের মতে তাদের এই দুরবস্থাঁ। আধথিক 

জগতের মতন এ ক্ষেত্রেও শক্তির অপচয় ও অপব্যবহার রয্েছে। তাছাড়া 
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শেনীবিরোধ প্রবল হয়ে ওঠাঁতে জনসাধাবণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার 

অনুভূতি জ্ঞানী বা শিল্পতরষ্টীব সুক্্র মনকে পীড়িত করতে বাধ্য। শিক্ষা 

ক্ষেত্রে সমস্যা কঠিন হয়ে ঈ্লাড়াচ্ছে আর একদিক তকে! জীবনের জন্য 

প্রস্তত কবে তোলাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্ত, কিন্তু সমাজের ভবিষ্যৃতি সম্বন্ধে 

যে-প্রশ্ব ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠছে ধনিক কর্তৃত্বেব উপর নিভরশীল শিক্ষকদেব 

সে-বিষয় নিরুতব থাকতে হয়, তাই শিক্ষাও হয়ে পড়ে প্রাণহীন । েই 

প্রশ্বকে চাপা দেবাঁব জন্য হয় কর্তব্যবুদ্ধিকে অগ্রাহ্য কবে গ্রচলিত সামাজিক 

ও আধিক ব্যবস্থাকে অসরল মনে সমর্থন, কিশ্ব। সমস্যাকে একেবাবে এড়িয়ে 

শিক্ষাৰ তুচ্ছতব কোনও অঙ্গ বা উদ্দেশ্তেব উপব মনোনিবেশ ভিন্ন গতি থাকে 

নী। আধুনিক সংস্কৃতিণংকটের আর এক চিহ্ন দেখা যাঁয় ক্রমোন্ন'ত খা 

উতৎকধসাধনেব সম্ভাবনার প্রতি গভীব অবজ্ঞার মর্ধো। সংখযেব ভিতব 

তাই নজীব ও সবল চিন্তা এখন প্রান লোপ পেতে বসেছে । বামপস্থী 

মতবাদের বিশ্বাস এই যে, এ অবস্থাব মূল কাবণ ধনতস্ত্রের অর্বংপতন, ব্য্ি” 

ডি মানসিক দৌর্বল্য বা অক্ষমতা! নয় । 

৮৮ কথা উঠতে পারে যে ধনতস্ত্রের যুগেও অনেক সময় সংস্কতিব উৎ্কষ দেখ! 

গেন্েঃ আজকের _ নৈরাহ্টের জন্য ধনিক প্রন্ৃত্রকে দোষ দেওয়া কি সঙ্গত 

ইংল্যাণ্ডে বণিকপ্রাধান্তের প্রাবন্তে এলিভাবেীয় সাহিত্য, ন্তযুগেব নঙ্গে সঙ্গে 

রোমাঁ্টিক কবিতা কি দেখা দের নি? বেনেনাস ও রেফর্মেশনেব সময় কিছব। 

উদার বিচারশীল গণতন্ত্রের আমলে আহষের চিন্তাশক্তি তে! অনেক অনাধ্য 

সাধন ন করেছিল, অথচ তখন তো ধনতন্ত্রের জয়যাজা! অবাধে চলছিল । নৃত্ন 

বিওরিতে এর উত্তর এই যে, য, ইতিহাসে _ একট স্ময় ধনিকের অভ্যুদয়ই ছিল 

নবীন উদ্দীরমান শক্তি, শৃঙ্খল তারাই ছিন্ন করে সৃভ[তা ও সংস্কৃতির প্রসারের 

পথ উন্মুক্ত করে, ধন্তন্ত্র তখন ছিল বিপ্রবী ও প্রগৃতিপস্থী । কিন্ত তারপর, 

স্থবিরতা এসেছে, ধনিক শ্রেণীর আর সেই পূর্বতন তেজ সাহস_ ও _ও স্বাধীন 

চিন্তা নেই, ঠিক ধেমন আধিক জগতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্রমশ বিকল হযে 

পড়েছে। এখন বার্ধক্যের যুগে ধনতন্ত্র সংস্কৃতির ও সব ধরনের মুক্সির পথে 
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বাধাম্বরূপ, সে-বাধ1 দূর ন| হওয়া পধন্ত বর্তমান সংকটের হাত থেকে উদ্ধার 

নেই। সমাজের মধ্যে যে-ভবিষ্তত ব্যবস্থা গড়ে উঠছে বলে বামপন্থীদের 
বিশ্বাস, কাল্চারকে এখন তার আশ্রর খুঁজত্তে হবে, নয়তো তিলে ভিলে ক্ষত 

ও অধঃপতন অনিবাধ। ধনতঙ্ত্রের উপর নির্ভরই এখন হয়ে প্রাড়িয়েছে তার 

শৃঙ্খল, ঠিক যেমন এক নময় ফিউডাল সমাজব্যবস্থা ও সনাতনী ধর্মবিশ্বাস 
ছিল চিন্তার কঠোর বন্ধন। এই বিশ্বাসের মুল ইতিহাসে ভায়ালেক্টিক 

দৃষ্টিভদ্দী-__মাক্সের এই স্ত্রই আলোচ্য গ্রন্থের প্রাণবন্ত । 
সংস্কৃতি শুধু আথিক ব্যবস্থার যাত্ত্রিক প্রতিফলন অবশ্য নন, তাহলে ভার 

সম্বন্ধে ভাববার কোন প্রতপ্মোজনই থাকত ন!। তার একটা পুথক সভা ও 

সগ্তাবনা আছে, কিন্ত তাকে তাল বেখে চলতে হবে আথিক পরিবর্তনের 

ধারার সঙ্গে ৷ না-চলবার স্বাধীনত। হয়তো তাঁর আছে, কিন্ত তাহলে পরি- 

ণামে কাল্চারেরই হবে ক্ষতি, তাতে নামরিক ভাবে তিমির যুগ ফিবে আনাই 

সম্ভব। বামপস্থীর বক্তব্য এই ষে, ধার। সংস্কৃতির পুরোধা তাদের কর্তব্য 

ডায়ালেক্টিকের মর ্রগ্রহণ কবে ভবিষ্যতকে ববণ কর, অন্ধভাবে পুরাতনকো 

আকড়ে থাকলে আমলে কাল্চারেরই সবনাশ--আব সমস্তাকে অস্বীকার 
করা হল তাবউ নামান্তর । এ প্রশ্তাবে অনেকেই আপন্তি করবে, কিন্ত 

সে-বিবাঁদ আসলে ডারালেকটিক্তক অস্বীকারেরহই সামিল । এইখানে 

সমাজের গতি সম্বন্ধে যূল প্রশ্নের নঙ্গে সংকীণতব সংস্কতিসংকটের যোগ । 

সমাজেব মধ্যে যখন ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়ে শ্রেণানংঘর্ষ প্রবলতর হযে 

€ঠে স্কখন পরিবর্তন ও বিপ্লবের বুগ আনন্ন ভাব। উচিত । নংস্কৃতির প্রচলিত 

কপেরও তখন সমশ্া। উপস্থিত হয়। বিচার ও নীতির দোহাই দিঘ়ে "তখন 

নৃতন চিন্তকম্রোতকে আটকাখ[র চেষ্টা স্বাভাবিক । তাতেও বিশেষ ফল ন। 

পেলে পুরাতনপস্থীরা কাল্চারকে বিসজন দিতেও উদ্যত হতে পারে। এর 
উদাহরণ ফাশিস্ট দেশে আজ বিরল নয় । জানান সংস্কতির বতমান ছদিন 

অনেক লেখককে পীড়। দিয়েছে । কিন্তু ধনতন্ত্রের আহ্মরক্ষার জন্যই পুরাতন 

আদর্শকে অকন্মাথ ত্যাগ করতে হচ্ছে, এ ব্যাখ্যা কি ভেবে দেখবার নয়? 
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ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকায় ধনিক প্রত্ৃত্বের ভবিষ্কত এখনও অত অন্ধকার নক 
বলেই হয়তে। সেখানে সংস্কতির উদার রূপ টিকে আছে, কিন্ত লেখানে ও 

বিপদ এগিয়ে আনছে । ফস্টার ইংল্যাণ্ডে সে-বিপদকে ফেবিও-ফাশিজ.ম্‌ 

আখ্যা দিয়েছেন, তার গতি মন্থর হলেও সে কাল্চারের পরিপন্থী । পক্ষাস্তরে 
যে-উদার আদর্শে আমর! অভ্যস্ত তার সঙ্গে সোশালিজ মের কোন চিরন্তন 

প্রকৃতিগত বিবোধ নেই, তাই স্পেগ্ডাব প্রমুখ নবীন লেখকেরা সাম্যবাদকেই 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গত যুগের উত্তরাধিকারী সাব্স্ত করেছেন । 

সাহিত্যবিচাব সম্বন্ধে বামপন্থীরা এমন কথা বলে না যে, সাম্যবাদী 
লেখক বই লিখলেই সে-বই ভাল হবে কিন্বা সাহিত্য সম্বন্ধে ভাল মন্দ কোন 

আখ্যাই দেওয়া চলে না। এককালে নাহিত্যেব বিচার ছিল অনেকটা 

আধ্যাম্মিক, অর্থাৎ কতকগুলি চিবন্থনী সত্যকে উত্তনিত করাবৰ সাফলাই 

ছিল অেষ্ট সাহিত্যের অন্যতম লক্ষণ । বিচার্ডস্‌ প্রমথ নমালোচকেরা 

দেথিরেছেন যে সৌন্দ্য, আনন্দ, মঙ্গল প্রভৃতি ধারণার সধনশ্মত রূপ পাঁওয়! 

কঠিন। তারা আবার বোধহয় ভাবেন ষে সাহিত্য বাক্তিবিশেষেব মনের 
স্ুপ্ক আবেগ প্রকাশের বাহন মাত্র | কিন্ত মান্তষেব মন্তিষ্ক শূন্যে বিচবণ 

করতে পারে না! এবং মানুষ একক নয়। তাই প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে 

মানুষের ধোগাযোগ নাতিত্যের মুলাধার, তার প্রকাশরূপ যতই বিচিজ্ঞ, 

নৈর্ব্যক্তিক ও কল্পনাপ্রবণ হোক না কেন। এ গ্রন্থের অন্যতম লেখক 
আপ ওয়ার্ডের মতে তাই উচ্চাঙ্গের সাহিত্যকে বাস্তব হতে হবে। বাস্তব 

অর্থে অবশ্ত বহির্জগতের পুঙ্খা্গপুঙ্খ ফোটোগ্রাফি বোঝায় না তেমন বিবরণ 

অনেক সময় প্রকৃত রূপ ধরতেই পারে না। তাই সাহিত্যে অন্তদৃষ্টিব এত 

আদর। মানুষের সঙ্গে পারিপাশ্বিকের যোগের মধ্যে কিন্ত পরিবর্তন ও 

গতি আছে, সেখানেও ভায়ালেক্টিকের প্রভাব রয়েছে । অন্তদৃষ্টির সাহায্যে 

সেই ছন্দকে রূপ দেওয়াই প্রকৃত বাস্তবসাহিত্য স্থ্টি। 
প্রকৃতি ও সমাঙ্জের লক্ষে খাতগ্রতিঘাতে যে-অভিজ্ঞত] গড়ে ওঠে 

সাহিত্যের যুল বনস্থ তাই; দে-অভিজ্ঞতার রূপ পরিবর্তনই সাহিত্যিক 
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প্রগতির নিয়ন্ত্রণের হেতু । কিন্তু বিষয়বস্ত্ ছাড়াও সাহিত্যে আর একটা দিক 
আছে--প্রকাশভঙ্গী। তার অভাবে বাস্তব অভিজ্ঞতাও সাহিত্যের পর্যায়ে 
উঠতে পারে ন1। স্টাইলের এই নৈপুণ্যকে হয়ত বিষয়ের 0181০61০8] ০77১০- 
8169 বলা যায়, যদিও এ কথা আপয়ার্ড বলেন নি। এই ছুইটির পরস্পর 
সংমিশ্রণে যে-সিন্থেসিস উৎপন্ধ হয় তাকেই সাহিত্যিক সাফল্য আখ্য। 
দেওয়! চলে এবং তার ভিতর আমরা নূতন এক ৭11%র পরিচয় পাই। 
এ গ্রনঙ্গে বামপন্থীদের প্রধান কথ। এই যে, বর্তমান সংকটে সাহিত্যস্ঙ্টি 

অনেকখানি নির্ভর করছে লেখকদের উদীয়মান চিন্তাধারার সঙ্গে যোগের 
উপর। পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান ধারাই আজকের দিনে বাস্কব বিশ্বালোচনার 

মূল কথ সে-অন্তর্ঘট্রির অভাব থাকলে লেখকের পক্ষে £811;65র 

অবনাদই এখন বেশি সম্ভব । তার উপর নিশ্চয় প্রকাশনৈপুণ্য থাকা 

দরকার, কিন্তু প্রথমটিব অভাবে সাহিত্যস্্টির আন্তরিক আবেগই ক্রমশ 

শুকিয়ে যাবে; তখন বস্কর অভাবে কৃতিত্ব দেখাবার স্যোগও কদে আসবে । 

এ ছাডাঁও অবশ্য কাল্চারের উপর ফাশিস্ট, আক্রোশের সমূহ বিপদ 

রমেছে। 

সমাজিক খাতপ্রতিঘাতে অভিজ্ঞতাব রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 

অতীতের লেখাকে আমরা নৃতন ভাবে দেখতে শিখি । যে-লেখাকে এই 

ভাবে ভবিষ্যত যুগ নৃতন করে দেখতে পারে তাকেই মহৎ লেখা বলা যায়। 

সে-জাতীয় লেখকের মধো স্টাইলের ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতার প্রলার 

ও অন্তর্টি নিশ্চয়ই থাকে । শক্তিমান লেখক যি স্থিতিশীল যুগের বদলে 

পরিবর্তন ও সংকটের সময় জন্মান, তবে উদীয়মান ভাবধারার সঙ্গে তার 
বিচ্ছেদ স্বপ্রকাশের অন্তরায় হয়ে ধাড়াবে । মিল্টন বা বানিয়ানের জীবন 
এ সিদ্ধান্তকে খণ্ডিত করে না। তাঁদের সময় রাষ্নীতির জগতে পিওরিটান 

পরাজগ্-ঘটে থাঁকলে9 রেস্টরেশনের সামফিক উত্তেজনার পর ইংল্যাণ্ডের 

জাতীয় জীবনে মধ্যশ্রেণীর উপযোগী পিওবিটান প্রভাব কিছু ক্ষুপ্ন হয় নি, 
তাকে তখন পতনোশ্মুখ ভাবা কঠিন । 
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যে-শ্রেণীর সামাজিক অবস্থান ক্ষয়ের মুখে, ভার সঙ্গে অঙ্জাঙ্গিভাবে যুক্ত 

কাল্চারও সংকীর্ণ হয়ে পড়তে বাধ্য । আর এ কথা বলাও শক্ত যে, সামাজিক 
বিপ্লবের যুগে সাহিত্যিক বা শিল্পী বাস্তবকে অগ্রাহহ করে মানসকুগ্রবনে 
সর্বদ| অদৃষ্ঠ হয়ে যেতে পারবেন। ই*্ল্যাণ্ডের নৃতন সাহিত্যিকেরা তাই 
অনেকেই বর্তমান সংঘষে জড়িয়ে পড়ছেন। সকলে পলিটিক্সে নামবেন এমন 

কথা অবশ্ত নেই কিন্তু রাষ্রিক সমস্যাকে অস্বীকার করা ক্রমশ ছুঃসাধ্য হয়ে 
উঠেছে । সকলে বড় লেখক হয়ে উঠবেন এমন কথ। বলা চলে না কিন্তু 

তাদের মধ্যে অস্তদূর্টি ও আশার রেখা দেখা ছিত়েছে। উইস্টান অডেন 
লিখছেন-_ 
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এই অনুভূতি আলোচ্য গ্রস্থটিকে অন্ুপ্রাণিত কবছে। আর সেই জন্য 

সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞানের ভবিষ্যত ভেবেই এই লেখকের! সম্মিলিত জনশক্িকে 

ফাশিজ মের বিরুদ্ধে উদ্বদ্ধ করবার আদর্শকেই মন্থ কূপে গ্রহণ কবেছেন। 
বুদ্ধিজীবীরা নিজের প্রচেষ্টায় এ উদ্দেশ্ত সফল কববে এমন ছুরাশা। এ 

লেখকদের নেই । তারা স্বীকার করেন যে ভবিষুত নিভর করছে শমিক 

শ্রেণীর উপর আর তাদের উচিত সে-শ্রেণার সহভার্তা কর।। তাই শমিকদের 

সংস্কৃতির ভবিষ্যত রক্ষক পে সম্মান করা হয় । কাল্চারের অস্তিত্ব ও প্রসার 

ক্রমশই শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের অঙ্গ হয়ে পড়বে বলে এদের বিশ্বান। গত 

শতকের উদার আদর্শবাদীদের পতন স্তর হল সেই মুহূর্তে যখন তাগ। বুঝতে 

চাইল না যে, ভবিষ্যতের একমাত্র ভরসা শ্রেণীশৃন্ক লমাজ গঠন। ভায়া 

লেক্টিকৃকে তার! উপেক্ষা করে এভলিউশনের নামে- অথচ ভায়ালেকৃটিক 

আনলে এভলিউশনেরই ব্যাপক প্রন্গোগ এ সার্থক বূপনির্দেশ মাত্র । শ্রমিক 

অধিনায়কত্ব উদার মতবাদীর কাছে অসহা অথচ ধনিক কর্তৃত্ব মেনে নিতে 

তাদের আপত্তি নেই, যদিও বাধা অপসারণের জন্তই শ্রমিকশাসনের উদ্তব। 
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'সোশালিজ মের ভবিস্তত অজ্ঞেয় বলে পণ্ডিতের! ভয় পান, কিন্তু বর্তমানকে 
ভুলে দূর অনাগতের সম্বন্ধে ব্যাকুল হওয়া তাদেরই উপযুক্ত । অতীতের 
কাল্চার শ্রমিকেরা সমূলে উৎপাটিত করবে এ আশঙ্কাও কি অমূলক নয়? 

সম্পূর্ণ নৃতন শ্রমিকনংস্কৃতি গঠনের চেষ্টাকে লেনিন নিন্দা করেছিলেন--সে- 
উদ্যম বাস্তবকেই অবহেলা করে বোহেমীয় আদর্শবাদের ইউটোপিয়াঁয় পরিণত 

হতে বাধ্য। উদাব মতবাদে আজ সমস্তা এড়াবার শেষ যুক্তি রাশিয়ায় 

লাঞ্চিতদের অভিজ্ঞতা । কিন্ত তর্কের খাতিরে যদিও মেনে নেওয়া যায় যে 

সেখানে বন্ত অনাচার হয়েছে, তবু প্রশ্ন থাকে ঘে বিভীষিকার তাগুবগীলা 
কিংবা থামিডরের আদর্শচ্যুতি কি ফরালী বিপ্লবের আদর্শকে সে-যুগে ব্যর্থ 
এ পঙ্ছু করতে পেরেছিল ? 

শপ ওপর ক লা এসপি 

ব। পরিচয়; অগ্রহারণ ১৩৪৪ (১৯৩৭)।। 
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সাম্যবাদ ও রুশ বিপ্লব 

আঠাবো শতক থেকে রাশিয়া ইয়োরোপে প্রধান রাষ্্রগুলির মধ্যে আসন 
পেয়েছে । উত্তবোভ্তব তাব শক্তি অনেকদিন বৃদ্ধি পেল । উনবিংশ শতাব্দীতে 
রুশ সম্রাট জার্দেব রাজ্যমধ্যে শ্বেচ্ছাচার ও বাইরে প্রতাপ প্রায় প্রবাদে 

পবিণত হয়। ১৯১৭-তে সে-শক্তির উচ্ছেদসাধন স্থতরাৎ সম্পূর্ণ আকম্মিক 
হতে পাবে না। বস্ত্রত ত্রিমিয়াব যুদদ্ধব পরব থেকে ক্ষশ রাজ্যের প্রসাব 

অনেকখানি বাধ প্রাপ্ত হতে লাগল । দেশেব মধ্যে সংঙ্কাবকামনাব উদয়ও 

প্রায় সেই একই সময়ে । প্রথম নিকোলাসের বাজত্বে, অর্থাৎ ঠিক একশত 

বৎসর আগে, রুশ চিন্তাবাজ্যে প্রথব বাদাচ্বাদেব পর জাতীয় স্বাতস্ত্র্যেব 
উপানক সাভোফিল দলেব চাইতে সংস্কারক পশ্চিমপন্থীদের প্রভাব প্রবলঙব 

হতে লাগল । ক্রমে সে-ভীবধারা বাষ্টিক আন্দোলনে পবিণত হলে দ্বিতীয় 

আলেকজাগার বাষ্টশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করে নেবার কন্য কয়েকটি সংস্কার 

আনলেন । ব্যবস্থাগুলি বহুপূর্বে আনা উচিত ছিল , নে জন্য, এবং তাদের 

মধ্যেও উদ্দারতার অভাবেব ফলে দেখে কিন্তু অসন্তোষ লাঘব হল না। 

কুষকসাধারণ অর্ধদাসত্বপ্রথা লোপের পব দেশের কিছু জমি পেলেও, 

পূর্বতন প্রভুদের ক্ষতিপূরণেব ভার তাদের উপবই পড়ল। বাজ্যশাসনে 
অবাধ রাজতস্ত্রে তখনও অবলান হয়নি। তাই চরমপন্থীদের সঙ্গে 
শাসকদের প্রবল সংঘধ উপস্থিত হয়েছিল । 

এ সময়ের আন্দোলন (গত শতকের তৃতীয় পাদে) নারোদনিক নামে 
খ্যাত। একদিকে রাজার অত্যাচার, অন্যদিকে নিহিলিস্ট, নামে পরিচিত 

সন্ত্রাসবাদ রাশিয়াকে তখন মণিত করে । বাকুনিনের প্রভাবান্বিত এসার 

ধল রাশিয়ায় প্রথম সোশালিজমের ধ্বজা তুলল কিন্তু তার কিছু পরে যন্ত্র 
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শিল্পের প্রসারের সঙ্গে মাক্সের অন্থগাষধী সোশাল ভেমক্র্যাটদের উত্তব হয় 
প্রেখানভের নেতৃত্বে । তৃতীয় আলেকজাগ্ডার ও দ্বিতীয় নিকোলাসের 

আমলে ওদিকে দমননীতির পরাকাষ্ঠা দেখা গেল। শুধু সন্ত্রাসবাদীরা নয়, 
সকল প্রকার সোশালিস্ট, এমনকি উদ্দার মতাবলম্বী লোকেরা এবং 

খ্যান্যুন জাতিদের নেতারা পধন্ত দণ্ডিত হতে থাকে । দমন ও বিপ্রব- 

প্রচেষ্টার সংঘাত তখনকার রুশ সাহিত্যেরও পটভ্ভূমিকা; সাইবেরিয়াঁ 
নির্বাসন-দণ্ডের কথাও সুপরিচিত | 

বিদেশে লগ্ডনে রুশ সোশাল ডেমক্র্যাটদের দ্বিতীয় মহাসভায় দলভঙ্গ হল 

-মেন্শেভিক মত অগ্রাহ করে লেনিনের অন্চরেরা তাদের সে-সভায় 

ং্যাধিক্যের জন্য বল্শেভিক নামে খ্যাত হয়। মতভেদের কারণ লেনিনের 

মতামত--তিনি মাঝ্সীয় দলটিকে বিপ্রবব্রতীরূপে সংগঠিত করতে চান আর 
'অনেক বিষয়ে মাঝ্সবাদের প্রচলিত ব্যাখ্যা তার ভুল মনে হতে থাকে । 

প্লেখানভ ক্রমশ তমন্শেভিক ভাবাপন্ব হয়ে পড়েন, ভাই লেনিনই বল্শেভিক- 

দের প্রকৃত নেত! হন। তার স্বদেশে ফেরার উপার ছিল না কিন্ত স্টালিন 

প্রভৃতি বল্শেভিক কমীর। দেশেব মধ্যে গোপনে প্রচার চালালেন। মেন 
শেভিকদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে রাশিয়া আথিক হিসাবে অনুন্নত বলে প্রথমে 
পশ্চিম ইয়োরোপেব অনুরূপ উদার গণতনস্থ সে-দেশে স্থাপিত হবে, তারপর 

কালে সোশালিজম্স্থাপন সম্ভব হবে । বল্শেভিক মতে মাক্স- কখনও এমন 

যান্ত্রিকভাবে বিবর্তনের কল্পনা করেন নি। লেনিন দেখালেন যে ধনতন্ত্র এখন 

পৃথিবীব্যাপী, কাজেই রাশিয়া অন্য দেশের মতন অগ্রসর না হলেও সেই 
আথিক ব্যবস্থারই অঙ্গ হয়ে পড়েছে । বিরোধের ফলে ধনতম্ত্র ভেঙে পড়াকে 
লেনিন টানের চোটে শৃঙ্খল ছে'ড়াক্পে কল্পনা করেছিলেন । শিকল 

ছি'ড়বে নিশ্চিত জানলেও ঠিক কোথায় ছি'ড়বে আগে থাকতে তা জানা যায় 

না, তবে এটুকু বলা সম্ভব যে ছুর্বলতম স্থানটিই আগে ছিন্ন হবে। কাজেই 
কোনও কারণে ধনতন্ত্রের বাবস্থা কোথাও ছুর্বল হয়ে পড়লে সেখানে 

শ্রমিক বিপ্লব ঘটতে পারে । যুদ্ধের ফলে রাশিয়ায় তাই হল, কিন্তু বল্শেভিক 
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মতবাদ আগে থাকতেই সে-সম্ভীবনা ধবতে পেরেছিল । ১৯১২ সাপের মধ্যে 

বল্শেভিকেরা মেন্শেভিকদের সম্পূর্ণ ছেডে পৃথক দল গঠন করল । 
জাপানের হাতে পবাজয়েব পব বাশিয়ায় তুমুল আন্দোলন হয় (১৯০৫)। 

নানা দলেব মিলিত চাপে সততাটকে বাধ্য হয়ে নিয়মতন্ত্র অঙ্গীকাব কবতে 
হল। ডুমা অর্থাৎ প্রাতিনিধি-সভা এভাবে স্থাপিত হলেও গুগোল 

অবসানের পব ধাবে ধীরে সব ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয় । কিন্তু দেশেব মধ্যে 
অপ্কাষ আবও পুঞ্ধীভৃত হয়ে উঠতে লাগল । তাবপর এল মহানংগ্রাম 
«১৯১৪ )। 

মাঝ্স ও এক্ষেল্স্‌ বববাববই বলেছিলেন যে তাবা শুপু মূলস্ত্র ও বিশ্লেষণ 

প্রণালীব উদ্ভাবন করেন, ভাদেব মতবাদ মুখস্থ বিদ্য! নয়, বিশিষ্ট দৃষ্টিভজী 
মাত্র । কাউট্‌ক্কিব প্রামাণ্যত! অগ্রাহ্ করে লেনিন ইতিমধ্যে পারিপাশ্বিকের 

পধালোচনায় মাঝের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়োগ কবেছিলেন । খনতন্ত্রেব সমসাময়িক 
বপকে তিনি সাস্রাজ্যতন্জ আখ্যা দিলেন--তাব চালক শক্কি হচ্ছে ফিনান্স, 
ক্যাপ্টাল, তাব ঝোঁক মনোপলি বা একচেটিম। কর্তৃত্বেব দিকে । শক্তিশালী 
দেশ মাত্রই তাউ আথিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধশিকদের তাড়নায় কল ছাপিয়ে 

ছড়িয়ে পডতে উটগ্যত | স্বভাবতই পুথিবী ভাগাভাগি কাডাকাটিতে পরিণত 

হলে যুদ্ধের উদয় হবে--আব তখন আসবে শ্রমিকদের সযোগ । ধনিকতত্ত্রের 

শান্তভাবে সমাজতঙ্্বে পবিণত হবাব প্রত্যাশ' কাউটক্কির মনে ছিল । লে 

আশা ইংরাজ ফেবিয়ান্দের মস্থব পরিবর্তনেন ধাবণ। থেকে অভিন্ন । লেনিন 

ঘোষণা করলেন যে সাআাজ্যতন্ত্র তিনদিক থেকে চাপেব জন্য অচিবে ভেঙে 

পভডবে-দেশের মধ্যে শ্রমিকদেব অসন্তোষ, অবীন অন্রন্নত জাতিদেব মুক্তি 
প্রয়ান, এবং মহাশক্তিদেব স্বার্থ প্রণোদিত সংঘর্ষ । লেনিনের ধারণাগুলিকে, 

স্টালিনেব ভাষায়, সাম্বাজ্যতন্ত্ের যুগোপযোগী মাক্সবাদকপে অভিহিত করাই 
সঙ্গত। 

মহাযুদ্ধের সমর জার্তস্ত্রের অক্ষমতা বারবার প্রকাশ পাওয়াতে অসন্তোষ 
ও সংস্কারকামনা আবার মাথা তুলে প্াড়াল। রাসপুটিন নামে এক 
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খুষ্টায় সঙ্গ্যাসী রাজ পরিবারের শনিকূপে সম্রাট সাম্াজ্ীর অপ্রিয়ত! বৃদ্ধির 

কারণ হন। তার মৃত্যুর' পর সম্বাটের শিথিল হাত থেকে রাজদগড খসে 
পড়বার উপক্রম হল। ১৯১৭ লালের প্রথমে রণক্লান্তি, খান্যাভাব, ধর্মঘট, 

দমনচেষ্টা, অবস্থা সঙ্গীন করে তেলে । পেট্রোগ্রাডে মার্চের প্রথমে পৈশ্তের 

শ্রমিকদের উপর গুলি চালাতে চাইল না। তারপর বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়াছে, 

ডুম'-সভার এক সমিতি রাজাভার গ্রহণ করে এবং সমাটকে পদত্যাগ 

করতে হয়। ইতিহানে এর নাম ১৯১৭ সালের প্রথম বা মার্চ বিপ্রব। 

ক্রমে এসার নেতা কেরেন্ক্কি দেশের শাসক হয়ে পড়েন, কিন্তু নানা 

দলের মিলিত কর্তৃত্তই নৃতন সাধারণতন্ত্রকে তখন চালাতে থাকে । স্থির হয় 
যে নমস্ত জনসাধারণের এক বিরাট প্রতিনিধি-সভ1 ভবিষ্যত শাননপদ্ধতি ঠিক 
করবে আব নূতন রাষ্্রশক্তি আগের মতনই যুদ্ধ চালাতে থাকবে । ইতিমধ্যে 
লেনিন ও নির্বাদিত অন্ত সব নেতাদের দেশে ফেরা নম্ভব হয়েছিল । 

মেন্ণেভিকেরা তাদের মতান্তনারে দেশে পরবতী পযায় হিসাবে বুজোয়া 
গণতন্ত্র স্বাপন প্রত্যাশা করেছিল । কিন্তু লেনিনের মনে হল ধনিকদের 

চবলতার শ্রযোগ নিরবে আর্মক বিপ্রবেব স্বিধা উপস্থিত হয়েছে । তিনি 

তৎক্ষণাৎ নুত্তন কর্মপদ্ধতিব উদ্ভাবন করে ফেলেন। সময়োপযোগী 

ব্যবস্থার প্রবর্তন মাক্সপপ্ভঠার একটা বৈশিষ্ট্য । ১৯০৫-এর বিপ্রবে 

পেটোগ্রাডে শ্রমিকেরা নোভিসেট নামে এক প্রতিষ্ঠান গেছিল | ১৯১৭-র 

মার্চে তার পুনস্থাপন হয় এবং অন্ান্ত স্তানেও অনেক নোভিযেট 

দেখ। যায়। সোভিয়েট শুধু শ্রমজীবিদের সমিতি-_কিন্ নির্বাচনের 
কেন্দ্রগুলি বানস্কান অনুযায়ী পল্লীসমৃত নয়, কারখানা ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন 
কম্স্থল হিসাবে প্রতিনিধি পাঠাবার ব্যবস্থা এর বিশেষত্ব । যেকোন 

মুহূর্তে পুরাতনের জারগায় নৃতন প্রতিনিধি পাঠাবার ক্ষমতা থাকায় 
লোভিয়েটে শ্রমিকদের ইচ্ছা সন্র্রি় থাকতে পারে। লেনিনের 

আন্দোলনের মন্ত্র হল এখন যে সোভিয়েট গুলির হাতেই সকল ক্ষমতা দেওয়া 

হোক । সহনা সমগ্র দেশের প্রতিনিধি-সতার আদর্শ খর্ব করে শ্রমিক শ্রেণীর 
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প্রাধান্তের কলরব উঠল। কৃষকদের দলে টানবার জন্ত লেনিন দাবি 
করলেন যে জমিদারের জমি কেড়ে চাষীদের হাতে দেওয়া হোক। 
অত্যাচারিত সংখ্যান্যন অনেক জাতির রুশ দেশে বসবাস; লেনিনের 
তৃতীয় প্রস্তাব, এদের পুর্ণ আত্মকর্তৃত্ব দেওয়া। আর সমস্ত দেশের প্রকৃত 
ইচ্ছা মূর্ত হল তাঁর চতুর্থ প্রস্তাবে-_যুদ্ধ থামিয়ে তৎক্ষণাৎ শান্তির আয়োজন। 

জুলাই মাসে একটা বিদ্রোহের চেষ্টা ব্যর্থ হলে লেনিনকে অজ্ঞাত- 
বাসে থাকতে হয়। সেই দারুণ উদ্বেগের সমর তার বিখ্যাত পুস্তিকাঁ_ 
রাষ্ট্র ও বিপ্রব--রচনা হল। তাবপর নভেম্বরে বিপ্লবচেষ্টা করল সাফলা- 
লাঁভ। নবাগত ট্রটস্কির সাহায্যে লেনিন ও তার সহকমীরা শাসনযন্ত 

অধিকার করলেন। এই সময়ে দশটি স্মরণীয় দিনের প্রতাক্ষ বিবরণ রীড 
নামে এক আমেরিকান লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন । যে-চার প্রস্তাবে 

লেনিন জনমতকে উত্তেজিত করেছিলেন, বল্শেভিকদের প্রথম কর্তব্য হল 
সেগুলি অনুমোদন এবং কাজে পরিণত করবার প্রয়ান। জাতীয় প্রতিনিধি 
সভার ব্দলে শ্রমিকসমিতি বা সোতিয়েট গুলি নৃতন রাষ্ট্রের অঙ্গ হওয়াতে 
রাশিয়া সোভিযেট ইউনিয়ান নামে পরিচিত হল। ইতিমধ্যে অবশ্য 

তসোভিয়েটসমূহ বল্শেভিকদের হাতে এসে পড়েছিল । 
১৯১৭-র নভেম্বর থেকে ১৯১৮ সালের জুন পধন্ত আট মাস বল্শেভিক 

শাসনের প্রথম অধ্যায় | লেনিনের প্রন্তাবের কিছু কিছু সোশালিস্ট 

আদর্শের আপাতবিরোধী হলেও তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন যে, প্রথম কর্তব্য 
হল শাসনযন্ত্ব অধিকার এবং দ্বিতীয় হচ্ছে সে-অধিকার অটুট রাখার চেষ্টা 
তাই কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করা হয় এবং ছোট ছোট জাতির" 
স্বায়তুশাসন পায় আর ব্েস্টলিটভস্কেব সন্ধিতে রাশিয়া রাজ্যক্ষয় করে€ 

শাস্তি আনে । ধনিকদের একেবারে উচ্ছেদ তখনও হয় নি $ কেন্দ্রীয় আথিক 

পরিষদ ও ফ্যাক্টরিগ্চলিতে শ্রমিক প্রতিনিধি নিয়ে পরিচালকসমিতি গঠন 

আথিক বা!পারে প্রথমটা ধনিকর্দের সহযোগে একরকম হত শাসনের 
প্রবর্তনা করে । 
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দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৯১৮-র জুন থেকে ১৯২১-র অগস্ট, পর্যন্ত । এই সময়টা 
বল্শেভিকদের অগ্নিপরীক্ষার যুগ । অন্তবিরোধ আরম্ভ হল--বল্শেভিকদের 
প্রতিক্রিয়া হিসাবে নানা দিকে বিদ্রোহ দেখা দিতে লাগল । উত্তরে 

যুডেনিচ, দক্ষিনে ডেনিকিন ও রাদ্দেল, পূর্বে কল্চাক বিদ্রোহের নেতৃত্ব 
করেন। জার্তস্ত্রের খণ শোধে বল্শেভিকেরা অস্বীকাব করার নজীরে 

মিত্রশক্তিরা সোভিয়েটের শক্রদের সাহায্যে উদ্ভত হল। ইংরাজ, ফরাসী, 

জাপানী ও মাকিন সৈন্ত রুশদের আক্রমণ করে। বল্শেভিকদের দৃঢ়ত| কিন্ত 
শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। মধ্য ইপ্পোরোপে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়বার আশঙ্কা, 

রাশিয়াকে আক্রমণ করাতে পশ্চিমে শ্রমিকদের অসন্তোষ, ও সোভিযেটের 

গৃহশক্রদেব অকুতকাধতা শেষ পযন্ত মিজ্রশত্তিদের অভিযান ব্যর্থ 

কবে। পোলেবা শুধু এই স্থযোশে বাজ্যবিস্তারে সমর্থ হয়েছিল । এই 

জীবনমরণের সমস্যার নময়ই লেনিনকে বাধ্য হয়ে সামরিক সাম্যতন্ত্রের 
ব্যবগ্থা কবতে হয়। এতন রাষ্্রশক্তি তথন সমস্ত আথিক ব্যবস্থা নিজের 

হাতে নেয়। ধনিকদের উচ্ছেদ হল। যন্ত্রশিল্প এল স্টেটের কর্তৃত্ব, 

কুষকদের নঙ্গে শস্যের পরিবর্তে অগ্ত পণ্য সরবরাহের চুক্তি হয়। রাষ্্রশক্তিব 
নর্বৈব কর্তৃত্ব যুদ্ধজয়ে সাহায্য কবল বটে, কিন্তু এতে দেশেব ভিতরে অভাব 

ও গগুগোল বহুল বৃদ্ধি পেল। 

১৯২১ সালে লেনিন নৃতন আথিক ব্যবস্থা, সংক্ষেপে নেপ-পদ্ধাতির আশ্রয় 
নিলেন। *দাম্যবাদেব অবনান হল" চারিদিকে তখন এই রব উঠলেও 

বোঝা সহজ যে বল্শেভিকেব। শুধু নান। সাময়িক উপায়ে নিজেদের কর্তৃত্ব 
দৃঢ়তব করেছিল, মূল লক্ষ্য থেকে ত্রষ্ট হয় নি। পবে ১৯২৮-এ আধিক 
নীতিপরিবর্তন এ কখা সপ্রমাণ করে। নেপের আমলে রূুষকর্দের এবং 

ব্যবসায়ীদের স্বাধীনত। অনেকখানি ফিবে আসে । আর বিদেশ ধনিকদেরও 

কিছু কিছু স্থবিধা দেওয়া হয়। কিন্ত ধনতন্ত্রের পূর্বাবস্থায় দেশ ঠিক ফিরে 

যায় নি মনে রাখতে হবে। বড় কারখানাগুলি এবং বহিবাণিজ্োর কর্তৃত্ব 

নেপের আমলেও রাষ্ট্রের হাতে থাকে । তাই ধনিকদের ক্ষমতা কিছু ফিরে 
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এলেও আধথিক ব্যবস্থা একেবাবে তসোভিয়েট শক্তির মুিচ্যত হল না। 
নেপকে বস্তত নিঃশ্বাস ফেলবাব অবসর হিসাবে দেখা উচিত। কিন্তু এরই 
মধ্যে ১৯২৪-এর প্রথমে লেনিনের মৃত্যু হল। 

লেনিনেব শাসনসম্পর্কে আব ছুটি বিষয়ের_-বহিজগতেব সঙ্ষে সম্বন্ধ 

এবং নৃতন বাষ্টশক্তি সংগঠনেব উল্লেখ করেই তার কথা শেষ কবতে হবে । 
১৯১৮-১৯ এ শ্রমিক বিপ্লব নানী দেশে ছড়িয়ে পডবার খুবই সম্ভাবনা ছিল। 

বল্শেভিকেবা মার্স বাবহৃত সামাবাদী নাম গ্রহণ কবে কমিন্টান, অথব। 

তৃতীয় শ্রমিক-আন্তজাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করল--সধত্র বিপ্লবের প্রসার 
ছিল তাব লক্ষ্য। যুগনন্ধিব সময় কিন্তু পাশ্চাত্য জগত লেনিনকে অগ্রাহ্থ 
কবে উইল্সন-পম্থাই অস্থস্বণ কছে। কিছুদিনেব মধ্যে সাম্যবাদীবা পধন্ত 

বুঝল যে ধনিকতন্ত্র টলমল কবে সঈঠলেও খানিকটা সামলে নিয়েছে। 

হাঙ্গেবিতে বেলাকুনেব বল্শেভিকি আধিপতা ধনিকেবা ধ্বস কবল 
বোঁমানিয়াব পৈন্েব নাহাষ্যে । কজার্সানিতে বিপ্লবের পর ধীবে ধাঁবে মধ্য 

শ্রেণীব কর্তৃত্থ পুনঃ প্রতিষ্ঠ হল । বাশিয়াব মধ্যে বিপ্লব জয়যুক্ত হলেও শেষ 

প্ধন্ত বাইতব তার পরাজয় হয়। ১৯২৩-এব পব আহমেবিকার আখিক 

সাহায্যের সম্ভাবন' পশ্চিমে বিপ্রবেব ভয় অপসাবণ কনে পেবেছিল। 

কিন্ত সে-সম্ভাবনাব অনেক আগে থাকতেই সোভিয়েট বাশিয়া বিদেশ 

সম্বন্ধে নিরপেক্গনীতি অবলম্বন করে। ১৯২০ সালেই চিচেবিন মাকফিন 
গভর্ণমেপ্টকে জানান যে, সোভিঘেট শক্তি অন্ত দেশের আভ্যন্বরিক 

ব্যাপাবে হস্তক্ষেপ করতে চায় না। জারদেব স্বিদিত অগ্রনবনীতি তাই 

প্রথম থেকে সযত্ে পরিত্যক্ত হয়েছিল । তাৰ উদাহবণ ত্রেস্ট লিটডস্কের 

বাজ্াক্ষর অঙ্গীকার পালন, দেশেব মধ্যে ক্ষুত্র জাতিগুপির স্বায়ত্তশাসনের 
অধিকার প্রদান, এবং একদিকে রক্ষক অন্যদিকে চীনের উপর চাপ দেবার 

লোভ সন্বরণ। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে শান্তিপ্রিয়তা শুধু এখন নয়, লেনিনের 
আমল থেকেই তসোভিয়েট ইউনিক্ানের বিশেষত্ব । এর কারণ নিশ্চয়ই 
আভ্যন্তরিক সংগঠনকার্ষে ব্যস্ততা এবং বিদেশে ছড়িয়ে পড়বার আঘিক 
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তাগিদের অভাব। তুরক্ষ, পারস্য ও আফগানিস্থানের সঙ্গে রুশদের নৃতন 
সন্ভাব ১৯২১-এর সন্ধিগুপির থেকে আরম্ভ; চীনের সঙ্গেও মৈত্রী হল 
১৯২৪-এ। ক্রমে ক্রমে পশ্চিমের প্রতিবেশীদের সঙ্গেও লদ্দিস্থাপন হয় 

যদিও সীমান্ত নিয়ে পোপাও্ ও রোমানিয়ার সঙ্গে কিছু মনোঘালিন্ত 
থেকে গেল। এ সময় বড় রাষ্রগুলি নোভিয়েটকে অস্পৃশ্ত করে রাখাতে 

লাঞ্চিত জার্শানির সঙ্গে তার বন্ধু হদেছিল (রাপালোর সন্ধি, ১৯২২ )। 

নৃতন রাশিয়ার আভ্যন্তরিক অবস্থার আলোচনা সমদ্বনাপেক্ষ । শুধু মনে 
রাখ! উচিত যে অশেষ ছুর্গতি ও অনেক অত্যাচারের মধ্য দিতেও এক 

সম্পূর্ণ নৃতন ব্যবস্থা গড়ে উঠবার ন্ুত্রপাভ হৃরেহে । রাষ্ট্রব্যবন্থার ভিওিতে 

স্থানীয় সোভিকেটগুলি গ্রামে গ্রামে ও প্রতি নগরে বিরাজ করতে লাগল । 

তাদের প্রতিনিধি শির প্রাদেশিক লোভিম্নেউ এবং গ্রদেশগুলির প্রতিনির্বি 

দিয়ে সোভিয়েট কংগ্রেন গঠিত হল--এই কংগ্রেলই দেশের ব্যবস্থাপরিষর । 

কংগ্রেন ছুইভাগে বিভক্ত এক সংসদ নিবাচন করে, তার একভাগে দেশানর্গ ত 

ভিন্ন ভিন্ন জাতির গুতিনিধির। আপন পায়। নংসদ থেকে আবার কমিনার 

অধব। মন্ত্রীদের সমিতির নিয়োগ । ১৯২৩-এর শাসন-পদ্ধতি অননারে 

নোভিছেট রাষ্টট এক ফেডাবেশন অথবা সংহত বাষ্ে পবিণত হয়) এতে 

আনল রাশিয়ার নঙ্গে আব ছরটি সোটিষেট রিপার্রিক সংযুক্ত হল ; তাদের 

নাম শ্বেতর।শিয়, উক্রেন, উ্রান্স ককে শিয়া, তাজিকিস্থানঃ উজ বেকিস্থাঁন, 

এবং তুক্কমানিয়া। মুল রুশ দেশেও আবার নানা অঞ্চলে স্বানীর আহ্ম- 
কর্তৃত্বের ব্যবস্থা থাকে । কিন্তু এই জটিল বন্দোবস্ত চালাতে লাগল এক 

মূল শত্তি--এবং নে-চালক হচ্ছে সাম্যবাদী দল। প্রকৃত নেতৃত্ব রইল পার্টি 

ংগ্রেস ও ভার সমিতির হাতে । শেষ পধস্ত পলিট্বুরো। নামক সাম্যবাদী 
কর্ষনমিতিই রাশিয়ার চালক--মন্ত্রী গ্রভৃতির। তাদেরই আশ্রিত । কু অর্ি- 

নায়ক স্টালিন কেবল সাম্যবাদী দলের কর্মনচিব ও পলিট্বুরোর সভ্যমাত্র 
লেনিনের গঠিত যস্ত্রেব মূল কথ! ছিল অমিক আধিপত্য--তার রূপ হল 

নোভিয়েটগুলি। কিন্তু শ্রমিকসাধারণকে ঠিক পথে চালাবার জন্য নেতার 
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প্রয়োজন । ৫স-অভাব দূর করে সাম্যবাদী দল। বিরোধীদের তাই দেশের 
মধ্যে দমন করা হল। এই চগ্তনীতির কোন নার্থকতা থাকলে মার্স ও 
লেনিনের মতবাদে বিশ্বান থেকেই তার উতপত্তি। 

ছুই 
যুদ্ধান্তের জগতে সবচেয়ে আশ্চধ ঘটন1_--ঘোভিয়েট ইউনিয়ানের সি, 

১৯৩৭-এব নভেম্বরে তার কুড়ি বছর পূর্ণ হয়েছে । বিপ্লবের পর থেকে 

রাশিয়া শ্রমিকরাষ্্রৰপেই গণা হয়েছে এবং অন্য সকল দেশের থেকে তার 
পার্থক্য এইখানে । এর পূৰগামী অঙ্রূপ রাষ্ী ১৮৭১-সালের প্যারিস 
কমিউন আকারে ক্ষৃত্ধ ও ক্ষণস্থায়ী ছিল। চারদিকের পৃথিবীব্যাপী 

ধনতত্ত্রকে ছাড়িয়ে নতুন আধিক ব্যবস্থা ও নবীন শ্রেণীবজিত সমাজ গড়ে 
তোলবার প্রচেষ্টা নোভিয়েট রাশিষাব বৈশিষ্ট্য । মাঝের মতে সাম্যতন্ত্ 

গঠন একটা সম্পূর্ণ যুগের কাজ, ধনিকতন্ত্রও যেমন একদিনে ফিউডাল ব্যবস্থার 
স্থান নিতে পারে নি। রাশিয়ায় তাই এখনই নামাতন্ত্বী সমাজ দেখার 

প্রত্যাশা, আদর্শ কতখানি কৃতকাধ হল তার সঠিক পরিমাণ নিফেশ, কিংবা 
রুশ অভিজ্ঞতা থেকে সে-আদর্শের সম্ভাবনীয়তা অথবা দোষগুণ বিচার-_ 
এ সমস্ত অনেকখানি অবান্তর আলোচন ৪ পগুশ্রম মাত্র । এতিহাসিকের 

চোখে পড়ে শুধু একটা বিরাট স্ুসন্বন্ধ উদ্যম, তাব ফলাফল এখনও ভবিষ্যতের 

অন্ধকীরে | সে-উদ্যমের প্রাণ হচ্ছে মাল্সের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্বাস । 
বল্‌্শেভিকের1 থিওরি এবং প্র্যাক্টিনের অঙ্গাঙ্গি যোগ মানে, তাই তাদের 

আচরণের বিচার শেষ পধন্ত একটি প্রশ্নে গিয়ে দাড়ায় মাঝের নিদিই পন্থ 

থেকে তারা ত্রষ্ট হচ্ছে কি না) রুশ বিপ্রবের পৰ গোড়া মার্সীফ় নামে খ্যাত 
কাউট্ষ্কি অভিযোগ আনলেন যে লেনিন যাঝ্সবাদকে বিকৃত করেছেন। 

তখন বহু বাদাম্বাদ হয়েছিল । ভার ফলে আজকের দিনে আর কেউ এ কথা 

বলে না। কিন্তু গত কয়েক বছর বার বার কথা উঠেছে যে স্টালিন নিদিষ্ট 
আদর্শ ও পন্থা থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন--এখন প্রধান অভিযোগকারী লেনিনের 
সহযোগী স্বয়ং ট্রট্‌ক্বি। এ তর্ক বিতর্ক এখন৪ চঙ্গেছে কিন্ত মাঝ্সতত্বে 
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অভিজ্ঞ অধিকাংশের মতে স্টালিনই মাকে র প্রকৃত শিষ্য । সাম্যবাদের 
চিন্তাধারার প্রকাশ বোঝাতে গেলে তাই মাক্স-এঙ্গেল্সলেনিন-স্টালিন 
এদেরই নির্দেশ অনগসরণ করা সঙ্গত। 

লেনিনের মৃত্যুর (১৯২৪) পর তিনজন নেতার হাতে রাজ্যভার এসে 

পড়ে। তার তখন ত্রয়ী নামে খ্যাত হয়েছিলেন-"সে-তিনজন জিনোভিয়েভ, 
কামেনেভ, এবং স্টালিন। বহির্জগত্তে লেনিনের সহকম।দের মধ্যে সবচেয়ে 

খ্যাতি লাভ করেছিলেন ট্রট্‌ক্ষি। বিপ্লবের সময় ট্রটৃস্কির উপর নেতৃত্বের 
ভার অনেকখানি পড়ে এবং পরে নতুন লোহিতবাহিনীর স্থষ্টিকর্ত! হিসাবে 
তিনি প্রসিদ্ধ হন। কিন্ত ট্রটুষ্কি বহুদিন মেন্শেভিক ছিলেন, লেনিন- 
বিবৃত মার্ঝখতত তার ঠিক দুরস্ত ছিল না। থিওরির ব্যাপারে এখন পর্যস্ত 
তার হুর্বলতা থেকে গেছে, তার লেখাতে ভায়ালেক্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব 
ম্ববিদিত। তাছাড়া তার শ্বভাব ছিল রোমান্টিক ধরনের, কমিউনিস্ট, দলের 

নেতৃত্বের তিনি ঠিক উপযোগী ছিলেন না। ট্রটৃক্কির মনের গড়নই আদর্শবাঁদ, 
বিপ্নব-বিলান ও ৫নরাজ্যতন্ত্রের অনুকুল । €লনিনের ব্যক্তিত্ব তাকে আচ্ছন্ন 

করে থাকলেও, অবিসম্বাদী নেতার মৃত্যুর পর কমিউনিস্ট, দল তার উপর 
পূর্ণ আঙ্থা রাখতে পারে নি। নেতার পার্খচর হিনাবে তিনি খ্যাত হলেও, 

লেনিনের যথার্থ মতবাদ হাদয়ঙ্গম করে প্রচার ট্রট্ক্কি করেন নি--তস-কাজ 

স্টালিনের । স্টালিন বিপ্রবের বহু পূর্ব থেকে রাশিয়ায় দলের গ্রপ্ত প্রচার কাধে 

জীবন সংশয় করে পরিশ্রম করেছিলেন । বিপ্লবের পর তিনি নির্দিষ্ট কাঁজ 
যোগ্যতার সঙ্গেই সম্পন্ন করতেন । বক্তৃতায় ও লেখায় লেনিনের মতবাদ 

তিনিই পরিক্ষু১ করেন। দলের কর্মনচিব হিসাবে তিনি কমিউনিস্ট দের 
শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন । 

লেনিনের মৃত্যুর সময় রাশিয়াতে নেপের আমল চলছিল । ই্রট্স্কি তার 

প্রকৃত রূপ বুঝতে না পেরে গণ্ডগোল আরম্ভ করলেন; নেপ আরম্ভ হবার 
এত পরে তার এই অভিযান নতুন নেতাদের বিভ্রত করবারই উপায় মনে 
হয়। বহির্জগতের অভিমত প্রতিধ্বনিত করে উ্রট্ক্ষি বললেন যে রাশি়াক 

৬৩ 



বিপ্রবের আদর্শ ক্ষুপ্ন হচ্ছে, ফরাসী বিপ্লবে যেমন রোবস্পিয়ারের মৃত্যুর 
পর থামিডরের প্রতিক্রিয়া এসেছিল এখন তেমনি রশ দেশেও বিপ্লবী দল 
পশ্চাদ্গমন করছে । তখন দলের মধ্যে তর্ক উঠল কর্মপন্ধতি নিয়ে। 

উরক্ষির মতে শুধু এক দেশ অর্থাৎ রাশিয়ায় নতুন সমাজগঠনের চেষ্টা 
পগুশ্রম মাত্র । তার আগে পৃথিবীর নানা দেশে শ্রমিক বিপ্লব সংঘটিত 

হওয়া প্রষ্োজন । বিপ্লবকে আগুনের মতন দেশ থেকে দেশান্তরে না নিয়ে 

যেতে পারলে সব ব্যর্থ হবে। শ্রমিক বিপ্রব জগদ্ধযাপী করা আবশ্যক, তাই 

প্রধান কাজ হল কমিন্টার্নের লাহায্যে সর্তত্র বিপ্লব আনয়নের চেষ্টা । 

ট্র্টক্কির মতবাদে তার অবাস্তবতা স্থন্দরভাবে ফুটে ওঠে-মাক্সতবের 

জটিলত। আয়ত্ব না করে তিনি তাকে মন্ত্রের দপ দিতে এবং বিপ্রবপ্রচেষ্টাকে 

ছেলেখেলায় পরিণত করতে চাচ্ছিলেন। জ্টালিনের মতে সাম্যবাদীদের 

কর্তব্য সর্বদা পারিপাশ্বিক অবস্থার বিচার । লেনিনও লক্ষ্য অবিচলিত রেখে 

স্থানকাল অনুসারে কর্মপন্ধতি পরিবর্তিত করতেন । অধীর আস্ফালনকে 

তিনি এক বিখ্যাত পুস্তিকার শৈশবস্থলভ ব্যাধি নাম দিয়েছিলেন । এর ৪ 

বহু আগে শ্বয়ং মানস ব্র্যাঙ্কির নিবিচার বিপ্রবেব উস্ফ্বান ও স্টার্মার-এব 

উগ্পস্থার নিন্দা করেন । দেশে নিশ্চেষ্টতা ও বিদেশে শাস্তিক্ষয়ের মধ্য 

দিয়ে উরটক্কির নীতি নামে চরমপন্থ। ও কাজে পশ্চাদগমনে পধবসিত হবে। 
১৯২৪-এ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল যে ধনতন্ত্র অনেকথানি টাল সামলেছে। 

এ অবস্থায় রাশিয়ার আভ্যস্করিক সংগঠন দলের প্রধান কর্তব্য। লোঁনন 

নিজেই তার পথপ্রদর্শন করেছিলেন। রাশিয়ার মতন এক দেশেও নতুন 

সমাজের প্রথম অবস্থায় পৌছান সম্ভব--তার মুলস্থত্র হচ্ছে যে প্রত্যেককে 

শ্রম করতে হবে এবং প্রত্যেকে শ্রমের উপযুক্ত মুল্য পাবে। এই প্রথম 

অবস্থাকে সমাজতন্ত্র নাম দেওর! যায়। পূর্ণ সাম্যতম্ত্র এর পরের অবস্থা 

আর দেঅবস্থায় পৌছতে গেলে সম্ভবত বিপ্রবের সর্দেশে প্রলার 

প্রয়োজন । শ্রমিক কর্তৃত্ব জগদ্ধযাপী হলেই নতুন শ্রেণীবিহীন লমাজের 
পূর্ণগঠন সম্ভব আর তখনই এক্ষেল্সের প্রতিশ্রুত স্টেটের নিপ্পেষক যন্ত্রের 
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সম্পূর্ণ লোপ হতে পারবে । এই দ্বিতীর পর্যায়কে সাম্যতন্্র নাম দেওয়া 
হল--এর মুলস্ত্র হবে যে প্রত্যেকে শক্তি অনুসারে শ্রম করবে বটে কিন্ত 
সমাজের কল্যাণে পে পাবে তার যা কিছু প্রয়োজন সমস্তই | 

১৯২৬-এ জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ হঠাৎ পুর্ববৈরী ইরটস্কির দলে 
যোগ দিলেন, অবশ্য এদের ছুজনের মতিস্থিরতার অভাব বল্শেভিকদের 

পূর্ব ইতিহাসেও লক্ষ্য করা যায়। ১৯২৭-এ বিস্তর আলোচনার পর 
কমিউনিস্ট, দল স্টালিনের মতই গ্রহণ করল--মআার নেই সময় উটুক্ষি, 
জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, রাডেক, রাকভস্কি দল থেকে বহিষ্কৃত হলেন। 

পরে অন্য সকলে ভুল স্বীকার করে দলে ফিরে আনেন, কিন্ত ট্রটস্কি অবিচলিত 
থাকায় তার নির্বাসন হয় (১৯২৪)। ১৯৩১-এ দার্শনিক বিচারের ক্ষেঞ্জে এর 

অন্ুবূপ সংঘর্ষ দেখা দেয়! ডেবোরিন, কারেভ প্রভৃতি দার্শনিকদের বিরুদ্ধে 

মিটিন ইত্যাদি অভিযোগ আনেন যে, ভীরা চিন্তার রাজ্যে আদর্শবাদের 
দিকে ঝুঁকছেন । ট্রটৃষ্কির মতন ডেবোরিনও পরান্ত হলেন । 

মানস ও লেনিনের সময় সাম্যবাদকে ছুইদিকের বিকৃতির ঝোঁক 

সামলাতে হয়েছিল। এখনও উটৃক্বির পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে উল্টোদিকের 

চরমপন্থাকেও স্টালিন বঞ্জন করেন। ১৯২৮-এ বুখারিন, টমৃস্কি, রাইকভ 
প্রভৃতি নেতার। স্টালিনেব নীতিকে অণমাত্রায় ছুঃলাহনিক মনে করলেন । 

টরটুক্কির অভিযোগ ছিল নম্পূণ বিপরীত কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই বিপদ ছিল 
মানক্সবাদের বিকৃতি । এবারও সাম্যবাদী দল স্টালিনকে সমর্থন করে। 

এই বাদান্বাদের সময় সৃবিখ্যাত পঞ্চবাষিক সংকল্পের সাহায্যে দেশের 
মধ্যে নতুন সমাজের প্রথম স্তব গড়ে তোলবার উদ্যোগ হয়েছিল | 

১৯২৮-এর নবপদ্ধতির ছুটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথম লক্ষ্য, যন্ত্রশিল্পের 

প্রভৃত প্রসার, রাশিয়াকে এখন আমেরিকা বা জার্ধানির মতো! যন্ত্রপ্রধংন 

দেশের পর্যায়ে উন্নীত করেছে । আজকের দিনের সোভিয়েট রাষ্ট্রের লোহা 
ইস্পাত বা কেমিক্যালের কারখানা, কয়লার খনি কিংবা বৈদ্যুতিক শক্তি 

উৎপাদনের ব্যবস্থা বিস্ময়ের বস্ত। আরও আশ্চষ এই যে, এত বৃহদ্ায়তন 
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যন্্শিল্পের অভ্যুত্থান এদেশে জনসাধারণেব সম্মিলিত চেষ্টার ফল--এর পিছনে 

স্বদেশী বা বিদেশী ধনিকের লাভের জন্য অর্থ নিয়োজিত নেই । দ্বিতীয় লক্ষ্য, 
কষিকার্ষে রাশিয়ার অন্ুন্নত্িব অপবাদ ঘোচানো। সমগ্র দেশ এতদিন 

লক্ষ লক্ষ কৃষকের খণ্ডসম্পত্তিতে বিভক্ত ছিল । বিপ্রবের পর কৃষকদের জমির 

উপর অধিকার অট্রট হয়, এমন কি জমিদারদের জমিও তাদের হাতে 

দেওয়া হল কৃষকদের সম্থন লাভের জন্ত। সামরিক সাম্যতস্ত্রের যুগে 

কৃষকদের চেপে রাখার চেষ্টা নেপেব আমলে বজিত হয়, ফলে অবস্থাপন্ন 

কৃষক অথব! কুলাকৃদের গ্রামে সম্পদ ও শক্তি বৃদ্ধি হয়েছিল । কিন্তু কুলাকৃদের 

মিচে মধ্যবিত্ত কষক এবং আরে নিচে গবীব চাষীদের দুরবস্থা ও অসন্তোষ 

তখনও কমে নি। পঞ্চবাধষিক সংকল্পে কুলাক শ্রেণীর উচ্ছেদের ব্যবস্থা 

হয়। দেশে স্টেট-পবিচালিত শত শত আদর্শ ফার্ষের সৃষ্টি হল, কিন্তু 

সব জমির হঠাৎ এ ভাবে সরকারী চাষ সম্ভব হয় নি। স্বতবাং 

একত্রিক কষিকাষের উদ্ভব হল--অর্থাৎ স্থানীয় সব কৃষকদের জমি একত্র 

করে চাষের ভাব তাদেরই সম্মিলিত সমিতিদের হাতে দেওয়া হয়। 

একত্রিক চাষের স্ববিধা সহজেই বোঝা যায়--সম্মিলিত কৃষিকাষে যক্ত্রে 

সাহায্যে শ্রমলাঘব চলে, স্বতস্ত্র চাষে যন্ত্রের বহুল ব্যবহার অসম্ভব । সরকারী 
চায় ও একত্রক কষিকাধ এইভাবে রাশিয়ার গ্রামে যুগান্তর আনল । 

এই ব্যবস্থা সাম্যবাদের ইতিহাসে স্টালিনের এক প্রধান কীতি হিনাবে স্থান 

পাবে। কৃষকেবা স্বাতন্থ্যপ্রিয় ও ভূমি লন্বষ্কে লোভী-সোশালিজমেব বাধা 

হিসাবেই তাদের এতদিন দেখা হয়েছিল । স্টালিনের নীতি মোটামুটি সফল 

হলে মে-বাধা অপসারণের এক উপায় পাওয়া যাবে। 

নেপের আমলে রাশিয়ার বাইরে বিশ্বাস ছিল যে, সেদেশে আধিক 
ব্যবস্থা ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছে! বিদেশী ধনিকদের লাভের জন্য টাকা 

খাটাবার স্থযোগ কিন্ত নেপের সময়ও এল না। পঞ্চবাষিক সংকল্পের সময় 
যন্ত্র নির্যাণের টাকা আসতে লাগল জনসাধারণ ও শ্রমিকদের আম ও 

ব্যয়সংকোচের মধ্যে। রাশিয়ায় তখনও প্রচুর অভাব রইল, কিন্ক অভাবের 
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ফলে শ্রমিক অসস্তোষ প্রবল হয় নি। তাঁর কারণ অবশ্ত সোভিম্েট রাষ্ 
শ্রমিকদেরই নিজস্ব এই ধারণার অস্তিত্ব । শ্রমিকেরা কষ্ট স্বীকারে প্রস্তত 

ছিল, যতদিন তাদের অভাবের ভিতর দিয়ে সঞ্চিত অর্থ অল্পসংখ্যক ধনিকের 

ভোগে নী এসে নৃতন সমাজের উতৎপারিকা শক্তিবর্ধনে নিয়োজিত থাকবে । 
অশেষ কষ্টের মধ্যে গোড়াপত্তন এ ভাবে হবার পর দ্বিতীয় পঞ্চবাষিক সংকর 
আসে। তার প্রধান টবশিষ্ট্য, উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি--আর তার 

মধ্যে নিত্য ব্যবহার্ধ জিনিনের প্রাচুধও স্থান পেল। ক্রমে রাশিযাতে এখন 

সাধারণ জীবনযাত্রা সচ্ছলতর হয়ে এসেছে । বিদেশী পধটকেরা অনেকে 
সম্প্রতি এই পরিবর্তনকে ধনতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন ভেবেছে কিন্তু আথিক 

উৎপাদন-পদ্ধতিতে তার অনুযায়ী পূর্ব ব্যবস্থা ফিরে আসার লক্ষণ দেখ যায় 
না। পণ্যোৎ্পাদন প্রসারচেষ্টার মধ্যে স্টাকানভ আন্দোলনের উল্লেখ করা! 

উচিত । শ্রমিকদের মধ্যে কর্মকুশলতা! ও শ্রমশীলতার উতৎসাহবিধান এর 

বৈশিষ্ট্য । নে-উৎসাহ প্রকাশ্ঠ সম্মানের মধ্য দিয়েই বেশি আসে, অথচ 

আথিক পুরস্কারও রয়েছে । কিন্ত মাহিনার অসমতা আর ধনতন্ত্র এক কথা 

নয়। স্বতন্ত্র ধনিক শ্রেণীর অস্তিত্ব, তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ লাভের জন্য 

খাটাবার স্থবিধা, পণ্যোতৎ্পাদনে ধনিকদের প্রভৃত্ব,র আধিক মূলধনের জন্য 
তারদ্দের উপর নির্ভর--এই গুলি সব রুশ দেশে পুনঃ-প্রতিষ্টিত না! হওয়া পথন্ত 

বিপ্লবের অবসান হবে না। 

নতুন রাশিয়ার বর্ণনা এখানে অসম্ভব । ওয়েব দম্পতির বিখ্যাত গ্রন্থে 
তার অনেক পরিচয় এখন সহজেই পাওয়া ষায়। চেবলমাত্র মূলনীতি ও 
€বশিষ্ট্যের উল্লেখই স্ব্লকলেবর আখ্যানে স্থান পেতে পারে। আঘধিক 

ব্যবস্থায় দেশব্যাপী প্র্যানিং সকলের দৃট্টি আকর্ষণ করেছে, কিন্তু পৃথিবীর 
অন্যত্র এর যত অন্থকর্ণ প্রস্তাবিত হয়েছে তার সঙ্গে এ উদ্যমের মূলগত 
পার্থক্য হচ্ছে এই যে, এর পিছনে একটা বিশিষ্ট মতবাদের সাধনা রয়েছে 

যার সঙ্গে এ সংকল্লের অঙ্গাঙ্ষি যোগ । রাঠ্রিক ব্যাপারে প্রথমে শ্রমিকদের 

প্রতিভূ সাম্যবাদী দলের অধিনায়কত্ব ছিল; বিরোধীদের স্বাধীনতা লোপ 
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পেয়েছিল, স্বীকার করতেই হবে। ১৯৩৬-এর নতুন শাসন-পদ্ধতিতে গণতান্ত্রিক 
উদারনীতি অনেকখানি ফিরে এসেছে । এর থিওরি এই যে, ধনিক শ্রেণীর 

উচ্ছেদসাধনের পরই উদ্দারনীতি প্রথম সার্থক হতে পারে, আর রাশিয়ায় 
সে-অবস্থা আগতগপ্রায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে নিরক্ষরতার অবনান রাশিয়ার মতো 

দেশে এক বিপুল কীত্তি। রাষ্ট্রশক্তি তাদের নিজস্ব, এই বিশ্বান শ্রমিক ও 

কৃষকদের মনে বিরাজ করছে । তাদের আথিক স্থবিধাবিধান স্টেটের এক 

প্রধান কর্তব্য । সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির ধৈশিষ্ট্য সাদরে রক্ষিত 

হচ্ছে--এদের পরম্পরের সঙ্তাব স্টালিনের আমলে আর একটি কাঁতি। 

কিন্ত বিবোধের অবসান এত সহজে আনে না। ট্রট্‌স্ষির পরাজয়ের 

পরও তার মতবাদ অসংখ্য লোকের মনে সন্দেহেক কারণ হয়ে রইল । 

স্টালিনের মূল বিশ্বাসে ভুল থাকলে দেশও তুল পথে চলছে বলতে হবে। 
আধিক উন্নতিকে অভ্যর্থনা করে স্টালিন বলেছিলেন যে, রা'শয়ায় এতদিনের 

পরিশ্রমের পর জীবনে আনন্দ ফিরে আসছে। উটুক্কির চোখে দেখলে সে- 
আনন্দ বিপ্লব-অবসানের মুখোস নয় তো? ১৯৩৩-এব পর বহজগতে 

পরিবর্তনের ফলে সমস্তা উপস্থিত হল। জার্মানি ব জাপানের হাত থেকে 

আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবনে স্টালিন যখন ব্যস্ত, তখন অনেক পুূধতন নেতা! 
আবার উট্ক্কির পস্থার দিকে গোপনে ঝুঁকলেন। তাদের (ব্যবহারে পরম্পর- 
বিরোধী আচরণ থিওরির ছুরলতাই প্রমাণ করে। কেউ কেউ ভাবলেন 

জার্খানি ও জাপ|নকে কিছু রাজ্য ছেড়ে দিলে গোল চুকবে। অন্যদের মনে 

হল এই সুযোগে হয়তো ফাশিস্টদের সাহায্যেই স্টালিনকে ধ্বংস করা সম্ভব । 

কারো মতে যুদ্ধ এলে ভালই-_তাতে বিপ্লবেরই স্থাবধা। অন্যেরা বিদেশে 
গণ্ডগোল স্থট্টির পক্ষপাতী ছিলেন। ছুটি বৈশিষ্ট্য এদের আচরণে ধরা 

পড়ে--ফাশিস্ট-বিপদকে সামান্তজ্ঞানে তুচ্ছ করা এবং স্টালিনের পতনের জন্ 
বড়যন্ত্র। গ্রঞ্ত অভিসন্ধি প্রকাশ পাওয়াতে রাশিয়ায় এই ষড়যন্ত্রকারীদের 

বিচার ও দণ্বিধান সম্প্রতি সমস্ত জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 
১৯৩৪-এর ডিসেম্বরে কিরভ নিহত হলেন । স্টালিনের প্রাণনাশের 
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"চেষ্টা হয়, তার প্রধান সহকমীঁদের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র হয়েছিল । দেশে নানা 
গগুগোল স্থষ্টির প্রয়াসও দেখা গেল। মস্কোর বিচারে দণ্ডিত অপরাধীদের 
বিরুদ্ধে অভিষোগশ্লিব অধিকাংশই যে সাজানো নয়, বিচারের সম্পূর্ণ 
প্রতিলেখনপাঠে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়। দণ্ডিত নেতারাও অনেকে প্রায় 
দশ বছর ধরে সাম্যবাদী দলের আচরণে সন্দেহ প্রকাশ করে এসেছেন। 

তারাই খাটি প্রাচীন বল্শেভিক, এ কথা! অমূলক । স্টালিনের প্রধান 
সমর্থক--কাগানোভিচ, ভরোশিলভ, মলোটভ, লিটভিনভ প্রভৃতি সকলেই 
দলের পুরাতন লড্য। দগ্ডিত নেতারা কেউ কেউ লেনিনের সময়ও 

ভূল নীতির অনুসরণ করেন-__-লেনিনের সময় তাঁবা উচ্চপদে থাকলেও ট্রট্স্থি- 
স্টালিনেব দ্বন্দে তারা স্টালিনের নেতৃত্বে খানিকটা সন্দিহান হয়ে পড়েন । 

ষড়যন্ত্রকারীদের তাই সাধারণ ভাবে ট্রষ্স্কিপস্থী বললে অন্যায় হবে ন? 

তাদের পবম্পরবিরোধ সে-পম্থারহই দৌর্বল্যের পরিচায়ক । মতের কথা 

ছেড়ে দিলেও অভিযোগগুলি যে সম্ভবত সত্য সে-নশ্বন্ধে ক্রমশই জনমত 

প্রবল হচ্ছে । 

মঙ্কোতে সম্প্রতি চারটি বড় বিচার হয়ে গিয়েছে । দণ্ডিত ব্যক্তিদের 

মধ্যে প্রধান হচ্ছেন-জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ (অগস্ট » ১৯৩৬)) 

রাডেক, সকল্নিকভ ও পিয়াটোকভ (জানুয়ারি, ১৯৩৭), মার্শাল 

তুকাচেভবস্কি ও অন্ত কয়েকটি সেনাপতি (জুন, ১৯৩৭); বুখারিন, য়াগোডা, 
৪ রাকভক্কি ( মার্ট,, ১৯৩৮)। রাডেক ও তুকাচেভস্কি ব্যতীত এদের প্রভাব 
বহ্ছদিন আগেই রাশিয়াতে প্রায় জান হয়ে এসেছিল । দেশের মধ্যে 

স্টালিনের সমর্থক যে অজস্র সে-কথা ভোলাও উচিত নয়। অভিযুক্তের! 

বিখ্যাত ও অভিযোগ অপ্রত্যাশিত হলেও এ ক্ষেত্রে রাষ্রত্রোহিত। ও ষড়যন্ত্রের 

অস্তিত্ব মেনে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। উত্পীড়ন ব! প্রলোভনের 
সাহায্যে ঘে বন্দীদের কাছ থেকে দোষন্বীকার আদায় কর! হয়েছিল, 

এর কোন প্রমাণই নেই । দোঁষস্বীকার অনিবাধ হয়ে পড়েছিল প্রমাণের 

প্রাচুর্যে, এ কথাই বরং বিশ্বামযোগ্য। 

৬৪৯ 



পঞ্চবাধষিক সংকল্লের সাফল্য অপ্রত্যাশিত হওয়াতে রব উঠেছিল যে 

স্টেটকর্তৃত্ব ও অরমিকদের দাসত্বের জন্তই এ সংকল্প বার্থ হয়নি। প্রচলিত 

অর্থনীতি অথচ বন্্দিন বলে এসেছে যে, রাষ্ট্রশক্তি কখনও আধিক কর্তৃত্ব 

স্থচারু রূপে চালাতে পারে না এবং দাসশ্রমে উৎপাদন কার্য ভাল চলে না। 

জগদ্ধাপী আথিক সঙ্কট রাশিয়াকে বিশেষ বিচলিত করল না, এটাঁও বিস্ময়ের 

কারণ। কিন্ত সোভিয়েট ইউনিয়ানের অগ্রগতি অবাধ বা নিরস্কশ হয় নি। 
এর ভবিষ্যত আকাশ এখনও মেঘাচ্ছন্ন । যুদ্ধে পরাজয় হয়তো রাশিয়ার সকল 

প্রচেষ্টা একদিন ব্যর্থ করকে আর তখন সাম্যবাদীদের আবার প্রথম থেকে 

পরিশ্রমে প্রবৃত্ব হতে হবে। ১৯৩৩-এ হিটলারের অভ্যুদয় এই বিপদের 

সুচনা করল। ছুই প্রতিপক্ষ-_জার্জানি ও জাপান- রাশিয়ার ছুই দিকে 

অবস্থান করছে । উভয়েই ফাশিস্ট, ও সাম্যবাদের ঘোর শক্র। উভয়েই 

সাম্রাজ্যতন্ত্রের অন্তনিহিত তাড়নায় প্রসারোন্ুখ । এরা পরিণামে রাশিয়াকে 

বিধ্বস্ত করবে কিনা, সমসাময়িক কালের প্রধান প্রশ্ন হয়ে দাড়িয়েছে এই 
সমস্তা। উটুক্সি হয় এ বিপদ বোঝেন না, নয়তো সোভিয়েটের পতন তার 

কাছে তুচ্ছ ব্যাপার । কিন্তু রাশিয়ার আত্মরক্ষা পুথিবীর শ্রমিক সমাজের 

কাছে সামান্য কথ! হতে পারে না। 

লেনিনের আম্লেও রাশিয়া আন্তর্জাতিক শান্তির প্রয়াসী ছিল | তারপব 

অন্ত্রহাসের জল্পনার সময়ও রুশ রাষ্ট্রের চেষ্ট। ছিল সেই দিকে । ১৯৩৩-এব 

নাৎসি বিপ্লবের পর শান্তিনংরক্ষণ সোভিয়েট বৈদেশিক নীতির মূলকথ।! হল 

আত্মরক্ষার খাতিরেও। লিট ভিনভ ১৯৩৪-এ বুথাই প্রস্তাব করলেন যে 

অস্ত্র্াসের বৈঠককে শান্তিরক্ষক সভারূপে পুনর্গঠিত করে আক্রান্ত কোন 

দেশের তত্ক্ষণাৎ সাহায্যের জন্ত সকলে অঙ্গীকারবদ্ধ হোক । ১৯৩৪-এ 

রাশিয়া বিশ্বরাষ্ট্রনংঘে যোগ দেয় আর ১৯৩৫-এ ফ্রান্স, ও রাশিয়া পরস্পরের 

সাহায্যে প্রতিক্রতিবদ্ধ হল। এই চুক্তিতে যোগ দেবার প্রস্তাব জার্মানিই 

অস্বীকার করেছে। ফ্রান্স ও রাশিয়া! উভয়ে চেকোঙ্সোভাকিয়াকে রক্ষা! 

করবার কথ! দিয়েছে এবং সেই জন্যই হিটলার এদেশ অধিকার করতে 

থু 



ইতস্তত করছেন। বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ বিকল হয়ে পড়াতে €সাভিয়েট রাশিয় 
স্পেন ও চীনে ফাশিস্ট-প্রগতি আটকাবার জন্য সাহায্য পাঠিয়েছে। 
জগদ্বযাপী ফাশিস্ট বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলাই এখন সাম্যবাদীদের 
প্রধান লক্ষ্য । ফাশিজ মের অগ্রগতি আটকাতে পারলে অন্তনিহিত দ্বন্দের 
ফলে তার পতন হবে এই বিশ্বাস সাম্যবাদের মজ্জাগত। 

পৃথিবীর সকল দেশের সাম্যবাদীদের উপস্থিত কর্তব্য নির্ধারিত হল 
১৯৩৫-এ কমিন্টার্নের অধিবেশনে । এই সভায় ডিমিট্রভ ইউনাইটেভ ফ্রণ্ট, 
অথব1 একত্রীভূত দললমষ্টির আরশ প্রচার করলেন। প্ল্যানিংএর মতন 

এ কথাটিও আজ সর্বত্র ছভিয়ে পড়েছে অথচ এর প্রকৃত স্বরূপ সর্বদা মনে 

রাখা হয় না। লশম্মিলিত গণশক্তি গঠনের প্রধান আদর্শ ফাশিজমের 

প্রতিরোধ ; ফাশিস্ট আমলের চাইতে গণতণগ্রে শ্রমিকদের সুবিধা এই জন্য 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থ। রক্ষার চেষ্টা এই কর্মপদ্ধতিতে স্থান পায় । শ্রমিকদের মধ্যে 

গৃহবিবাদ বর্জনই সাধারণ শক্রকে আটকাবার উপায়; ভাই নোশাল 

ডেমক্র্যাইদের সঙ্গে অযথা কলহের অবসান এখন বিধেয়, কিন্তু তাই বলে 

সাম্যবাদী দলের পৃথক অন্তিত্থের প্রয়োজনীয়তা কোথাও অন্বীকৃত হয় নি । 
সাময়িক কারণে উদার মতবাদীদের সঙ্গেও এখন সহযোগিতা আঁবশ্তাক ও 

সম্ভব এই বিশ্বানও ইউনাইটেড ফ্রপ্টের উদ্ভাবনার কারণ। ফান্সে ও স্পেনে 
পপুলার ফ্রণ্ট, গঠন এ পদ্ধতির প্রধান সাফল্যের নিদর্শন । 

শশী চে দন এ পাপী 

|| চতুরঙ্গ : আবঙ্ন ১৩৫৫ (১৯৩৮) || 
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পার্লামেণ্টারি প্রথা 

নিয়মতত্ত্রে উদ্ভাবনা ইংরাজদের জাতীয় জীবনের এক বিরাট কীতি 

হিসাবে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে । মধ্যযুগে দেখা যায় এর প্রস্বতি, সতেবো 
শতকে এল তার প্রতিষ্ঠা, তারপব গত আডাইশ বছরে এই বিধান পরিণতি 
লাভ করেছে। নিয়মতন্ত্রেব গোডাব কথা হল এই যে, রাষ্ট্রের চালক 

শর্কি অর্থাৎ একপিকিউটিভ নানা রূপ বিধিবিধান দ্বাব! নিয়ন্তিত, ফলে তাৰ 

স্বেচ্ছাচারের ক্ষেত্র অতি সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ, সেই সঙ্গে জনমতের প্রত্তীক 
হিসাবে জাভীয় প্রতিনিধি-সভাই পরিণামে দেশেব ভাগ্যবিধাতা কূপে 

স্বীকৃত হয়। ইংল্যাণ্ডে এই কনস্টিটিউশনা'ল শাসনে ব শুধু উৎপত্তি হয় নি, এব 
পূর্ণ সাফলায দেখতে হলে এই দিকে চোখ পডে। বিবাট বাষ্ট্রগুলির মধ্যে 

আমেরিকাতত পার্লামেন্টায় শালন পদ্ধতি তাব যথাথ কপাঙ্থসারে গড়ে এঠেনি, 
ফ্রান্সে তার দেশ বছরের ইতিহাস নান। বাধাবিপধয়ে বার বার ব্যাহত 

হয়েছে, আর ইটালি, জ্ঞা্ানি, ও রাশিয়ার নিযমতত্ত্র গডে উঠে না 

উঠতে ভেঙে পড়েছে বলা চলে । 

ইংল্যাণ্ডে নিয়ম তন্ত্রের উদ্ভাবন!  সাফল্যেব কাবণ নির্দেশ করতে গিয়ে 

অনেকে জাতির চবিত্রগত বৈশিষ্ট্যেব আশ্রয় নিয়েছে । জাতীয় চবিত্রের মুল 

রূপ যুগে যুগে অপবিবতিত না থাকলে অবশ্ঠ কথাটাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। 

অথচ অধ্যাপক ল্যাঙ্কি দেখিয়েভেন যে ইয়োরোপীয়দের চোখে সতেরো 

শতকেব ইংরাজ ও উনবিংশ শতাব্দীর ইংবাজ্ড জাতির বৈশিষ্ট্য সম্পৃণ 

বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়েছিল । বস্ত জাতীয় চরিত্রের ধারণার সাশায্যে 

ইতিহাসের গতির বৈচিত্র্য এবং বৈচিত্র্য নত্বেও বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিশেষ 
কপ সপ কপ লা শিপ ছি টাপিল 
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কোন যুগোপযোগী সাদৃশ্ের সম্যক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। জাতিগত 

€বশিষ্ট্যের পৃথক অস্তিত্ব থাকলে তা ইতিহাসের অন্যতম উপাদান মান্ত, 

এঁতিহাসিক গতির নিয়ন্ত্রক শক্তির পদে তাকে উন্নীত করা চলে না। ঠিক 
আবার সমগ্র সমাজেব বিবর্তন ধারার দিক্নির্ণয় সম্পূর্ণ আকন্মিক বলে 
্বীকার করাও কঠিন-কারণ তাহলে ইতিহাসচর্চ অর্থহীন পপ্ুশ্রমে পরিণত 
হতে বাধ্য। মহাপুরুষ বা ব্যক্তিবিশেষের কাধকলাপ ইতিহাসের অঙ্গ 
হলেও তাকেই সামাজিক পবিবর্তনেব মূল প্রেরণারূপে মেনে নিলে 

ন্যাধ্যত মানহ্ধযেব ইতিবৃত্ত আকস্মিক ঘটনামালার সমগ্টি কিংবা ৫দবের লীলায় 
পধবসিত হয়। 

প্রা একশত বংসব আগে মানস ও এগ্গেল্স ইতিহাসের যে-বাস্ব 
ব্যাখ্যাব প্রচাব কবেছিলেন তাতে তাই শ্রেণীব উত্থানপতন ও বিভিন্ন শ্রেণীর 

পবিবতনশীল সন্বন্ধৎ সামাজিক জীবনে কেন্দ্রীয় শক্তির মরধাদা পেয়েছিল । 
প্রতি যুগের পণ্যোত্পাদন-পদ্ধতি মানুবেব সঙ্গে মানুষের আথিক সম্বন্ধ গে 

তোলে, তাবই বাহক কূপ প্রতিফলিত হয় সমাজেব শ্রেণীবিভাগেব মধ্যে । 

শ্রেণীনশ্বন্ধই মান্থবেব সকল সামাজিক চিন্তা ও কর্মের মুল নিয়ন্তা, অন্য সকল 

শ্ডি মূল ধাবাব নম্র্থক বা প্রতিবপ্ধক হিসাবে ঠৈচিজ্র্যের শষ্টি করে মাত্র । 
এদিকে ভামালেক্টিবে ব মূল বিশ্বাস অন্গনারে কোন শ্রেণীই চিবস্থায়ী নয়। 
আধিক ল্বন্থে, সুতরাং শ্রেণীসম্বন্বেরও মধ্যে, পরিবর্তনের একটা কোক 

স্বভ(বতই অন্তনিহিত থাকে । তাই সামাজিক প্রগতিব মূল উৎস এইখানেই 
খুজতে হবে। 

অর্ধশতাব্দী ধরে বুদ্ধিবাদী পর্ডতেবা মাঝ্সেব মতামত বাববার খণ্ডন 
করেছেন অথচ এই মতবাদ ধীরে ধীবে বতমান যুগেব সাধারণ দৃষ্টিভ্গীর 
মধ্যে ছড়িয়ে পডেছে বললে অতুযুক্তি হবে না। তাই অমাক্সায় মহলের 

চিন্তার মব্যেও এব প্রতিধ্বনি বাব বাব পাওয। যায়। আজকেব দিনের 

সাধারণ এতিহানসিকণ মেনে নেন যে ফিউভাল ইয়োরোপে যারা নগণ্য ছিল, 

মধ্যযুগের শেষের দ্রিকে সেই বুজোয়া ব। মধ্যশ্রেণীর অভ্যুদয় আরম্ভ হল। 
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নৃতন নৃতন আবিষ্কারের অভিযান, রেনেস্সাসের নবীন দৃ্টিভক্ষী, রেফর্মেশনের 
নৃতন পরিকল্পনা ছড়িয়ে পড়ার মূলে রয়েছে এরই প্রেরণা । তারপর 
মার্কেন্টাইল ধুগের প্রতিপত্তির সোপান বেয়ে উনিশ শতকের যন্ত্রবিপ্রকে 
বুজোরা সভ্যতা চরমে পৌছল। পৃথিবীময় ব্যাপ্তি লাভের পর আজ তার 
ক্ষয়োমুখ অবস্থার কথাও সকলের মনে ছায়া ফেলে । এই পরিবর্তনধারার, 

মূল যে আথিক নন্বদন্ধের ক্রমবিকাশ এ কথাও আজ বনুস্বীকৃত। বুর্জোয়। 
শ্রেণীর বিবর্তনের সঙ্গে যে প্রলেটেরিয়াট বা বিত্তহীন শ্রমিক শ্রেণীর অভূ)দয় 

ও প্রসার ডাক্লেক্টিকের অঙ্গাঙ্গি যোগে যুক্ত, এই বিশ্বাসও এখন বিস্তার 
লাভ করেছে। 

অধ্যাপক ল্যাস্কি এখন নিজেকে মাক্সপস্থী বলেন কিন জানি না। কিন্ত 

কিছুদিন থেকে তার লেখায় এই দৃষ্টিভঙ্গী অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছে । 

রাষ্ট্রের স্বরূপ এবং ইছ্ছোরোপীয় উদার মতবাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভাব বই 

ছুখানি এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে। ইংল্যাণ্ডে পার্লামেন্ট শাসনপদ্ধতি সঙ্গন্ধে 

তার সাম্প্রতিক আলোচনাও প্রতি পৃষ্ঠায় মাক্সের প্রভাব পরিস্ফুট কবছে । 

অধ্যাপক ল্যাঙ্কির পক্ষে এট! কিছুমাত্র অগৌরবের কথ। নয়, কারণ চিন্তার 

সম্পূর্ণ স্বাতস্ত্রোর দাবির প্রকৃতিগত কোন মাহাজ্ম্য নেই। পক্ষান্তরে লেখার 
সরল প্রসাদ গুণে এবং বিষয়বস্ত সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয়ে তার বর্তমান 

গ্রন্থ উপভোগ্য এবং সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে । সেই সঙ্গে অনংখ্য পাঠকের মনে এক 

নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী আলোকপাত করবার স্থযোগ পেয়েছে এই পুস্তকের মধ্যে । 
কোন লেখকের পক্ষে এই সাফল্য যথেষ্ট হওম! উচিত 1 ইংল্যাণ্ডের স্ববিদিত 

নিয়মতন্ত্বের হেতু ও তার দীর্ধস্থায়িত্বের কারণ, এবং তার বর্তমান সমস্তা ও 
ভবিষ্যত সম্বন্ধে পঁৎস্ক্য চিন্তাশীল লোকের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক । এ সম্বন্ধে 

অধ্যাপক ল্যাস্কির এই গ্রস্থের সমকক্ষ কোনও আলোচন। না থাকাতে তার 
বইখানিকে অবশ্ঠপাঠ্য বললে কিছুমাত্র অন্যায় হবে না। 

আধিক সম্বন্ধের ষে-বূপকে ধনতন্ত্র আখ্যা দেওয়া হয় তার ভিত্তি সুদৃঢ় 
হবার সঙ্গে সঙ্গে যে-মধ্যশ্রেণীর জয়যাত্রা আরম্ভ হল, নিয়মতন্ত্রকে তারই 
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অন্যতম আদশাহসাবে গণ্য করা যায়। রাষ্ট্রশক্তিকে অভিজাত ফিউডাল 
শ্রেণীর প্রতিভূ তথাকথিত অবাধ রাজতন্ত্রের হাত থেকে উদ্ধার করাই ছিল 

নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থার লক্ষ্য। মধ্যযুগে নান! অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতের 
পুপ্তীভূত ফল হিসাবে ইংল্যাও্ই হয়ে দাড়িয়েছিল ধনতত্ত্রের প্রগতির পথে 
অগ্রণী। তাই নিয়মতন্ত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠ। ইংরাজ জাতির পক্ষেই স্বাভাবিক 
হয়েছিল । সতেরো শতকে বহছুবর্ষব্যাপী প্রকাশ্ঠ দ্বন্বের পর রাজশক্তি সে- 

দেশে শৃঙ্থলিত হয়ে পড়ে । ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লবের ফলে নূতন 
ব্যবস্থার বিজয় ঘোষিত হল । তারপর থেকে আজ পধন্ত আডাই শতাব্দী 

ইংরাজ নিয়মতন্ত্র অব্যাহত থেকেছে । মধ্যশ্রেণীর প্রতিপত্তির সঙ্গে সঙ্গে 
নিয়মতত্ত্রের স্ফৃতিলাভ এবং উদার মতবাদের বিস্তার শুধু ইংল্যাণ্ড কেন, 
প্রতি দেশের ইতিহাসেই উল্লেখযোগ্য । রাষ্শক্তিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে ন 

পারলে ব্যবসাবাণিজ্যের পথে নান! বাধাবিদ্বেব উৎপত্তি হতে পারে, 

স্বেচ্ছাচারী শাসন অভিজাত সমাজের আত্মরক্ষার অস্ত্রর্ূপেই ব্যবহৃত হবে, 

ধনতন্ত্র গঠনের কাজে দেশের শাসকদের যথাযোগ্য সাহায্য পাওয়া সত্বেও 

একটা স্থির আশ্বান থাকা প্রয়োজন । নিয়মতন্ত্র ও উদারনীতির উৎপত্তি ও 

প্রসারের মূলে ছিল এই-জাতীয় প্রেরণা । কিন্ত পরিবর্তনের অমোঘ নিয়মে 
আঠারো শতকেব উদারনীতি পরিবতিত হল উনিশ শতাব্দীর গণতন্ত্রে । 

তারপব জগদ্ধাপী সাম্ত্রাজ্যতন্ত্রেরে আওতার ম্ধ্য দিয়ে ধনতন্ত্র তার পূর্ণ 

বিস্তার লাভ করবার পর ভাগ্যে ছুর্দিন ও সনংকোচনের সময় উপস্থিত হয়েছে । 

এখন ধনিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার খাতিরেই তাই উদার গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে 

অভিযান আরম্ভ হবার ব্যাখ্যাও খুজে পাওয়া শক্ত নয় । 

কিন্ধ এঁতিহাসিক প্রগতি সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ব্যাপার নয়। নিয়মতন্ত্রে 
অভ্যুত্থানের পথে ইংল্যাগ্ অগ্রণী হলেও, তার ক্ষয়োন্থুখ অবস্থায় পরিবর্তনের 
ঢেউ ইংল্যাণ্ডে প্রথম প্রবল হল না। অর্থাৎ অন্ত দেশের তুলনায় ব্রিটিশ 
রাষ্ট্রে নিয়মতান্ত্রিক শালন-পদ্ধাতি অনেক বেশী দীর্বস্থায়ী হয়েছে। ল্যান্ষির 
প্রধান বক্তব্য এই যে তার মূল কারণ ইংরাজ চরিত্রের সদ্গুপাবলী নয়, এর 
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হেতু খুজতে হবে ইংরাজ জাতির নানা আধিক সুবিধার মধ্যে । এক কথায় 
ব্রিটিশ ধনতন্ত্র স্ছদঢ হতে পেরেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য । ইংরাজ মধ্য- 
শ্রেণী নে-সাত্্রাজ্য গড়ে তুলবার স্বযোগ পেয়েছিল প্রধানত এই কারণে যে, 
মধ্যযুগ থেকে নানা অবস্থার ভিতরে তারা যে-শক্তি, সম্পদ ও সামর্থ অর্জন 

করেছিল প্রতিছন্দী জাতিদের ততখানি জোটে নি । তাক্কিকের! হয়তো বলবেন 
যে তার মানেই হল যে ইংরাজদের সাফল্য আকম্মিক, কিন্ত যুক্তিশাস্ত 

অন্গলারে শুধু ক্ষণস্থায়ী ও অপ্রত্যাশিত কোন হেতুকেই আকম্মিক বলা চলে। 
উংরাঁক্ত ধনতঙ্থের অগ্রগতি নানা ঘটনাপরম্পরার ফল, তাকে তাই আকম্মিক 

বলা অসম্ভব । অন্যদিকে জাতীয় সদ্গুণ সুযোগ না থাকলে অপ্রকাশিতই 

থেকে যায় এবং জাতীয় বশিষ্ট্য অপবিবতিত থাকা সব্বেও ইতিহাসের উত্থা ন- 

পতনের ধারা লোপ পায় না। 

ল্যান্ষির মতে স্থতরাং ইত্লাগ্ডে নিয়মতস্ত্রের সাফল্যের প্রধান কারণ হল 

লেদেশে আধিক স্থবিধা। সত্তর বছর আগে প্রসিদ্ধ লেখক বেজট তার 

বিখ্যাত গ্রন্থে পালামেন্ীয় শাসন-পদ্ধতির কৃতক।ধতার কারণ অন্গলন্ধান 

করেছিলেন । তিনি তখনই বলেছিলেন যে এ প্রথ; সাফল্য লাভ করন্তে 

হলে সমাজের মুলগত সমন্ত ব্যাপাবে জনসাপারণের একমত হওয়া প্রয়োজন, 

সেই এঁক্য না থাকলে "অধিক সংঙ্যকের কোন সাময়িক ইচ্ডাকে অল্প- 
নংখ্যক্ষের কখনও মেনে চলতে পারে না, অথচ পার্পামেন্টীয় শাসনের অর্থই 

হল সংখ্যাধিকের নির্দেশ অন্মসরণ। ল্যাঙ্কি দেখিয়েছেন যে, বেজটের পরি” 

কল্পিত এঁক্য হচ্ছে আসলে ইংরাজ জাতির পক্ষে ধনতম্বকে সবান্তক রণে 

স্বীকার ; এই আঙ্গগত্য আবার ইংল্যাণ্ডের বিশেষ আথিক সুবিধা থেকেই 

উদ্ভৃত হয়েছে । তাই পার্লামেন্টীর় পদ্ধতির বাঞ্ছিত মূল এঁক্য এ ক্ষেত্রে প্রক্কত- 
পক্ষে ধনতদ্ত্রের অবাধ প্রতিপত্তি ও অপ্রতিহত সাফল্যের প্রতিফলন মাত্র । 

বেজট অবশ্য একথাও বলেছিলেন যে পার্পামেণ্ট, সার্থক হয়ে উঠেছে 

ইংরাজদের বিরুদ্ধ মত সঙ্থ করবার অভ্যাসের জন্য । ল্যাঙ্কি দেখিয়েছেন যে 

এ সহনশীলতা বস্তত আবিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং ভবিষ্যত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে 
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পারার সৌভাগ্যের উপর নির্ভর করে। দেশের বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে শ্রদ্ধার' 
ভাবের কথাও বেজট উল্লেখ করেছিলেন; কিন্তু সে-শ্রদ্ধাও অনেকখানি নির্ভর 

করে আধিক সমৃদ্ধির উপর। ল্যাঙ্ষি তাই লবিস্তারে দেখিয়েছেন যে 

সতেরো শতকের পর থেকে ধনতস্ত্রকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করাই ইংরাঙ্জ' 

জাতির পার্লামেণ্টারি বিধান অন্রনরণের প্রকৃত প্রেরণ।। 

পার্ল/মেন্টীর পদ্ধতির বাহিক প্রকাশের এক প্রধান অঙ্গ হল দল বা পার্টির 

দন্ব। ইংল্যাও আড়াইশ বছর ধরে কখন উদারপস্থী কখন বা রক্ষণশীল 

দল কর্তৃক শাসিত হয়ে এসেছে £ নানা বিষয়ে এই ছুই দলের মতভেদ ও তীব্র 

বাদান্থবাদ রাষ্ত্রিক ইতিহাসের পাতা জর্জরিত করে রেখেছে । ল্যাস্ষি 

দেখিয়েছেন যে এত প্রভেদ ও মতান্তর সত্বেও এতদিন ধরে উভয় দলের মধ্যে 

একটা মুলগত এক্য থাকাতেই নিয়মতন্্র ইংল্যাণ্ডে অবিচলিত থেকেছে । 

সে-এক্য অবশ্য ধনতন্ত্রকে স্বীকার । সমাজের আঘথিক ভিন্তি সম্বন্ধে কোন 

মতভেদ এতদিন মাথা তুলে দাড়ায় নি। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ধনতত্বের প্র্জোগ 

ও দাবি নিয়ে মতের পার্থক্য দেখ! দিলেও, সামাজিক গড়নের মূলহ্ত্র নিক্কে 

প্রশ্ন না €ঠাতেই বেজট-বণিত এঁক্য ইংরাজ নিয়মতন্ত্রের সাফল্য স্থচিত 

করেছে। 

পার্লামেন্টীয় শাসন-পদ্ধতির আধুনিক সমস্তা ও সংকট নিয়ে কিছুদিন থেকে 

অনেকেই মাথা ঘামিয়েছে। কারো কারো মতে পার্লামেণ্টের যন্ত্রে নানা 

দোষ দেখা গেছে, তার জন্যই এ পদ্ধতি ছুবল হয়ে পড়েছে এবং জনসাধারণও 

ক্রমে এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হচ্ছে । গত শতকে এ প্রথার যে-জরধ্বনি পৃথিবী 

মুখরিত করেছিল আজ তার অবসান নাকি এই দুবলতার জন্যই 1! অধ্যাপক 

ল্যাকি এ গ্রন্থের অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে দেখিয়েছেন যে, পার্লামেপ্টারি শানন- 

যন্ত্রের কোন দুর্বলতা এর প্রতিপত্তি হাসের কারণ নয়। আসলে বেজট যে- 

্রক্যকে এ পদ্ধতির সাফল্যের মূল কারণ বলে নির্দেশ করেছিলেন আজ 

ঘটনাচক্রে সে-এঁক্যে ভাঙন ধরেছে । পৃথিবী আজ আবার এক যুগসন্ধিতে 

পৌছেছে বলেই দেশের পর দেশে পার্লামেন্টীয় শাসনযন্ত্র বিকল হযে পড়েছে ৮ 
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ইংল্যাণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা দীর্ঘস্তায়ী হয়েছে আপেক্ষিক আধিক স্থবিধার 

জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধনতন্ত্রের অস্তসিহিত সংকট সেদেশেও পৌছেছে 
বলে নিয়মতঙ্ধও পরিবর্তনের যুগে সংকটাপন্ন হতে বাধ্য । পালামেন্টীয় 

''দ্ধাতর প্রকৃত সমস্যা ও বিপদ এইখানে । 
শুধু তাই নয়, নিয়মতস্ত্রেরও এক স্বাভাবিক গতি আছে? উদারনীতিতে 

এর উৎপত্তি, গণতন্ত্রে এর ন্যায্য পরিণতি । প্রকৃত গণতন্ত্রে জনসাধারণ 

নিজেদের মঙ্গল অনুসন্ধান করতে বাধ্য । দেশের অধিকাংশ শ্রমিক শ্রেণীর 

অন্তভূতি কিন্বা৷ তার সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়লে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধনিকদের স্বার্থ- 

হানির সম্ভাবনা আসে । বেজট অবস্থাপন্ন লোকেদের উপদেশ দিয়েছিলেন 

দরিড্রের মঙ্গলসাধন করে দেশের জনসাধারণকে তৃপ্ত রাখতে; তাহলে 

নিষ্ষমতন্ত্রও সুস্থ খাকতে পারবে বলে তার বিশ্বাস ছিল। উনিশ শতকে 

ধনতন্ত্রের প্রসারের সময় এ ব্যবস্থা কারধকরী হয়েছিল, অন্য দেশের তুলনায় 
ইংল্যাণ্ডে বেশীদিন ধরে এ নীতি চালানোও ছিল সম্ভব। কিন্তু সংকোচনের 

অময় ধনতম্্ব এত ভার বইতে পারে না। তাই গণতন্ত্রে উদ্দীপ্ত জনসাধারণের 

কামনা এবং আধিক সমস্তায় প্রপীড়িত ধনিকদের স্বাথসন্ধানের মধ্যে বিরোধ 

ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠতে বাধ্য । জার্মানি আর ইট।লিতে এর ফলে এসেছে 

ফাশিজ্মের প্রকোপে নিয়মতস্ত্রের পতন। ফ্রান্সেও অন্থরূপ লমস্তা দেখ! 

গিয়েছে । ল্যাঙ্ষি বিশ্বাস করেন যে ইংল্যাণ্ডেও সে-সংগ্রাম স্থরু হয়েছে । 

বার্শা, শ লিখেছিলেন যে, সোশালিজমের উদয়ে এক রুদ্ধ প্রশ্ন মূর্ত 
হয়েছে । লে-প্রশ্ব অবশ্ট সমাজের ভবিষ্যত গড়নের স্বরূপ সম্বন্ধে। ফাশিস্ট দের 

চাঁপ সে-প্রশ্রকে চাপবার চেষ্টা মাত্র । শত স্বাতন্ত্য ও বৈশিষ্ট্য সত্বেও ইংরাজ 

সমাজ আজ এ প্রশ্থে আলোড়িত ও মথিত হচ্ছে। ল্যাঙ্কি দেখিয়েছেন যে, 

আজকের দিনের মতভেদের তুলনায় হছইগ-টোরির আবহমান ঘবন্ব ছেলেখেলা 
মাত্র। ভাই যুদ্ধান্তে ইংল্যাণ্ডে লিবারেল ও কন্সারভেটিভ দল প্রকৃতপক্ষে 
ধীরে ধীরে এক হয়ে একই ধনিক দলে পরিণত হচ্ছে । তাদের বিরোধ 

শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে, তাদের আপত্তি সোশালিজ মের আগমনে । 
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ল্যাস্কি বলেছেন যে মূলগত এঁক্য ভেঙে পড়াতেই নিয়মতন্ত্রের সংকট 
ঘনিয়ে এসেছে । ব্রিটিশ লেবার পার্টির অবশ্ত এখনও বিশ্বাদ যে তারা 
দেশের অধিক সংখ্যক ভোট সংগ্রহ করতে পারলেই নিবিবাদে নৃতন 
সমাজ গড়ে তুলতে পারবে পার্পামেপ্টারি যন্ত্রের সাহায্যেই। কিন্ত সাম্প্রতিক 
অভিজ্ঞতা সে-ভরসাকে ক্ষীণ করে রেখেছে । এমন কি ইংল্যাণ্ডেও ১৯১৪ 

সালে কাসনের নেতৃত্বে অনেকে সবলে হোম্রুল্‌কে বাধা দিতে উদ্যত 
হয়েছিল। সোশালিজমের মতন সমাজের বিরাট ও 'আমূল পরিবর্তনকে 
কি ধনিকেরা নির্বাচনের পরমুহর্তে মাথা পেতে মেনে নেবে? ল্যাস্ষি 
ধনিক শ্রেণীর নানা অস্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রপাগাগ্ডার কথা 

ছেড়ে দিলেও থাকে হাউল অব লর্ডসের ক্ষমতাঁ-প্রতিনিধি-সভ1! কমন্সের 

নির্ধারিত বিধিবিধান লর্ড স্-সভা ছুবছর মুলতবি রাখতে পারে । এর ফলে 

সমাজের সংস্কার অর্ধপথে স্থগিত কিন্ত পঙ্থু হয়ে পড়া সম্ভব। লেবার পার্টি 

যদি লর্ডস্-সভা উঠিরে দেবার আইন করে, তাহলে বর্তমান ব্যবস্থার শেষ 
রক্ষক হিসাবে রাজশক্তি হয়ত পথ আটকে দাড়াবে । 

এছাড়াও বয়েছে ধনিকদের হাতে আথিক আতঙ্ক কটি কববার ক্ষমতা । 

১৯৩১-এ ইংরাজ শ্রমিক দলের পরাজয় অনেকখানি এই অস্ত্রের সাহাষে্ই 
হয়েছিল--সম্প্রতি ফ্রান্সে পপুলার ফ্রন্টের পতন এই ভাবে সম্পন্ন হয়েছে । 
ববার্ট ওয়েন প্রভৃতি ইউটোপিয়ান সোশালিস্টরা বিশ্বান করতেন যে, 

ধনিকদদের আন্তরিক পরিবর্তনে ভিতব দিয়ে নৃতন সমাজ গড়ে তোলা! 

যাবে। ব্রিটিশ লেবার পার্টির এখনও অনেকটা সে-বিশ্বাস থেকে গেছে। 

এ ধাবণার অনারত! প্রতিপন্ন করাই অধ্যাপক ল্যাঙ্কিব প্রধান লক্ষ্য । 

ধ পরিচয় £ ফান্তন ১৩৪৫ (১৭৩৯) ।। 
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ইতিহাসে শক্তিলিপ্ন। 

বিংশ শতাব্দীর ইংরাজ মনীষীদের মধ্যে বাট্রণগু রাসেলের উচ্চ স্থান 
সর্বজনস্বীকৃত। ষুদ্ধান্তের যুগে কিছুদিন তার বিবিধ পুস্তক চিন্ত/শীল 
লোকমাত্রের পাঠ্য ও আলোচা হয়ে দাভিয়েছিল, তীর খ্যাতি এবং ভক্তবুন্দ 

এ দেশে পর্যস্ত তখন ছড়িয্ে পড়ে । কিন্তুগত কয়েক বত্সরের মধ্যে যে- 

নৃতন ভাবধারা পৃথিবীর সবত্র প্রবল হয়ে উঠেছে, রাসেল-প্রযুখ নিষ্ঠাবান 

উদ্দারনৈতিকরদের প্রভাবনাশ তার অন্তরঙ্গ অংশ বলেই মনে হয়। 
আজকের দিনের রাসেল মেই আগেকারই বাট্রাও্ রাসেল, শুধু ইতিমধ্যে 
তার অনেক পাঠকের মনের রাজ্যে যে-পরিবর্তন এসে গেছে, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য 

ও তীস্ষ বুদ্ধি সত্বেও তিনি তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন নি। 
ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা আজকাল বহুলোকের যনে ছায়া ফেলাতে 

রাসেল চিন্তিত ও ক্ষুনধ হয়েছেন, কাবণ তাব মনের গড়ন ও চিন্তার ধরন 

সম্পূর্ণ পৃথকগোত্রীয়। তিনি তাই এই গ্রন্থধানিতে মান্ষেব অতীতের ব্যাখ্য! 
ও ভবিষ্যতের ভরসা সম্বন্ধে আলোচন! উদ্বাপন করেছেন। রাসেলের 

পূব প্রতিপত্তি এত বেশী, তার লেখার সরস প্রাঞ্লত! ও প্রসাদগুণ এখনও 

এত অক্ষুত্ন, তার যুক্তিকৌশল এত নিপুণ যে, এই বইখানির বুল প্রচার 
অবশ্ঠন্তাবী | সেই সঙ্গে তার মূল বক্তব্য সম্বদ্ধে আলোচনার দায়িত্ব এডানোও 
অবশ্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। 

রাসেল ইতিহাসের মূল সুত্র খুঁজেছেন মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে, বিশেষ 
করে যে-সব প্রবৃত্তি মান্ষকে অন্ত জন্তর থেকে পুথক করে রেখেছে । 

মানুষের বহু ইচ্ছার বৈশিষ্ট্যই নাকি তাদের অসীমতা। এই সীমাহীন 
শপ টপ” ক পপ শপ পাস পপ পাট পবা সালিশ পাকা পসরা 
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আকাজকাগুলির মধ্যে পাওয়ার ব! শক্তিলিপ্পাকে রাসেল বেছে নিয়েছেল 

ইতিহানের মূল প্রেরণ। হিনাবে। খ্যাতি বা কীর্তির সভিলাধকেও অবশ্য 
এই শক্কিম্পৃহার অন্তর্গত করা হযেছে | 

প্রাসাচ্ছাদনের উপায়লিদ্ধিব পরও যেমানম স্থির থাকে না, রাসেছেজ 

মতে এর কারণ শক্তিসন্ধান। জড জগতে এনাজি যেমন মুল প্রভাব, 

মানব সমাজে তেমনই শক্তিলাভ হল চালক-স্থানীর । আর শক্তি কোন 

বিশেষ প্রকারের ক্ষমতা নয় | মাভষের ঈপ্সিত এই শক্তিব নানা ্ধপ ও 

মৃতি মাছে, কিন্ত তাদের মধ্যে কোন একটি অন্যগুলির চাউতে বেশী প্রধান 

নয়। অর্থাৎ আখিক বিবিবাবস্থাকে ইতিহানলে মূল বস্থর পদমধাঁদ। দিতে 
রানেল একেবারেই প্রস্থত নন। 

শরক্ষি অঙ্নেব আকাজ্ষ মানুষের আদিম প্রবুন্তি হলেও নকলের মধ্যে 

এর সমান বিকাশ অবশ্য দেখা যায় না । তাছাডা সকলেই ক্ষমতার সন্ধান 

করলে কোনও সংঘবদ্ধ আচরণ ব! প্রতিষ্ঠান অনন্ভব হছে পডে। তাই 

রাসেল লিখেছেন মে এই মূল প্রনুত্তি নকলের মধ্যে সমান প্রবল নর, এবং 

এব আবার প্রকারভেদ আছে । নেতৃত্বের অভিলাষ হচ্ছ এ প্রবুন্তির প্রকট 

রূপ, কিন্ত অসংখ্য লোকেব মনে নেতাদের অন্তসরণ করবার ইচ্ছাও নেই 

একই আকাজক্কার প্রচ্ছন্ন ছায়া । এই যুক্তির সাহাঘোে রাসেল পাওয়ার ৰা 

শক্তিলিপ্পাকেই সমাজের নিয়ন্ধক বলে ঘোষণা করেছেন । নেত। ও অনুচর 

ছাড়া আর এক-জাতীন্ন লোকের অস্ষিহ তিনি অবশ্য অস্থীকার করেন নি-- 

তার! নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখে নিরীহতা কামনা! করে। রাসেলের 
ব্যাখ্যায় হয়তো! এও আবেক গুকারের শক্তির সন্ধান । 

রাসেল দেখাতে চেয়েছেন ঘে ক্ষমতালাভের স্পৃহা সমাজে ভিন্ন ভিন্ন 

প্রতিষ্ঠানের দ্প নিয়েছে । শক্কিপ্রকাশের বিভিন্ন মৃতি তাই ইতিহাসের 

মূল কথা। এই প্রকারভেদের প্রকুতিগত তিনটি পধায় আছে বলা যায়। 

এক প্রকারের শক্তি প্রচলিত ট্র্যাডিশন বা এতিহ্োর উপর নির্ভর করে--_ 

এ ক্ষেত্রে সাজ তাকে অভ্যাসের বশে বিনা বিচারে মেনে নেয় । দ্বিতীয় 

তু ৮৬ 



এক পর্যায় হল বিপ্লবী শক্কি_-অর্থাৎ সমাজের এক অংশ পুরাতন ব্যবস্থাকে 
বর্জন করে নৃতন শক্তির প্রতিষ্ঠা করে অথচ অন্য অংশগুলি তখনও 
পুরাতনের মায়া কাটাতে পাবে না এবং তাই তাদের দমন কবতে হয়। 

শন্ুতীয়ত, স্থান বিশেষে অল্পদিনের জন্য চালকশক্তি সম্পূর্ণ আবরণহীন 
ন্বেচ্ছাচারী নিছক ক্ষমতাপ্রকাশে পরিণত হতে পারে, রাসেল তাকে 

উলঙ্গ শক্তি আখ্যা দিয়েছেন। তার পিছনে অবশ্য প্রাচীন এতিহা কিংবা 
নবীন দৃষ্টিঙ্গীব সমথ'ন খু'জে পাওয়া ছুলভ। 

পাওয়ারেব প্রকাশের যূল রূপ হচ্ছে এই তিনটি । কিন্তু যে-সব প্রতিষ্ঠানের 
অধ্য দিয়ে শক্তি ব্যবহৃত হয় তাদের আবার নানা প্রকাবভেদ আছে। 

অবশ্য এই সবভিন্ন ভিন্ন বূপগুলি সব সময় সম্পূর্ণ পৃথক বা পরস্পববিরোধী 
নয় । রাসেল এদের মধ্যে অনেকগ্ুলির বিস্তৃত আলোচনা কবেছেন। 

পুরোহিতদের শাসন, অবাধ রাজতন্ত্র, অভিজাতবর্গ বা অল্পসংখ্যক লোকের 

আধিপত্য, অস্ত্রশক্কিব কর্তৃত্ব, আথিক প্রতভৃত্ব লোকমতেব সংগঠন ও প্রভাব 

ইত্যাদি নানা-জাতীয় শক্তি এবং তাদের পাবস্পবিক লম্বদ্ধের বিষয়ে 
রাসেলের অনেক বক্রব্য স্থচিন্তিত এবং সপাঠ্য । 

মানুষের অতীত ও বর্তমান এইভাবে আলোচনা করে রাসেল তার 

ভরিষ্তত সম্বন্ধে শঙ্কিত হযে পড়েছেন পাওয়ারের আকজঙ্কা, এই প্রবল 

প্রবৃত্তির তাড়না, ক্রমাগতই ইতিহাসে সর্বনাশী মুতি নিয়েছে । শক্তি- 

সন্ধানের উপর যে-সব দর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিষ্ঠিত, তাদেব দোষ নির্ণয়ে তাই 
তার লেখনী বাক্ষয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু যাচষ তার প্রবৃত্তির হাত থেকে 
কি করে সম্পূর্ণ উদ্ধাব পাবে? তাছাড়া শক্তির অপব্যবহারই দৃষণীয়-_ 
মাছষের মঙ্গষললাধন কবতে হলেও তে ক্ষমতার প্রয়োজন আছে । এমন 

কি অতীতে৪ অনেক সময় পশুবলের চাইতে শ্রেয়তর আদর্শ শক্তি-হিসাবেই 
শেষ পধস্ত বেশি স্থায়ী হয়েছে । অবশ্য কোন কিছু সবলে প্রতিষ্ঠা করতে 

যাওয়া গৌড় মনের পরিচয়। এবং রাসেলের বিশ্বাস তিনি গৌড়ামি 

সহ্য করতে পারেন না। স্থতরাং মান্ৃষের ভবিস্তৃত নি্ভর করছে শক্তির 
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প্রবৃত্তিকে উৎপাটন নয়, তাকে আয়ত্তে আনার উপর | শক্তির আকাজ্ষাকে 
মানগষের কল্যাণে লাগাতে হলে অবশ্য কতকগুলি ব্যবস্থার প্রয়োজন | 

রাসেল সব শেষে সেগুলির নির্দেশ দিয়েছেন | 

রাষ্ট্রের মধ চাই গণতন্ত্র এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা , বিভিন্ন মৃত প্রচার 

এবং শানকদেব পূর্ণ সমালোচনার অধিকাৰ সেই সঙ্গে শ্বীকার করতে 

তবে। আঘথিক ব্যবস্থার সোশালিজ মে রাসেলের আপন্তি নেই, কিন্ত তার 
মধ্যে কোন প্রকাব ভিকৃটেটবি কর্তৃত্ব সাময়িক ভাবেও অগ্রাহ্য-কেন না 

অবাধ শক্তি হাতে এলেই তাব অপব্যবহার হবে। ভবিষ্কতেব মাহুষকে 

দায়িত্ববান ও স্ত্রধী কবে তুলতে আবও ছুটি ব্যবস্থার প্রয়োজন । শিক্ষার 
লক্ষ্য হবে মানুষ যাতে কোনও কথা সহজে বিনা বিচারে মেনে না নে 

অর্থাৎ তথাকথিত টৈজ্ঞানিক মনোভাবেব প্রচাব। আব শান্তি ও মর্জলের 

আবহাওয়া স্ট্টিব জন্য মানভষের মধ্যে যে-সব গুণের বহুল প্রচলন রাসেল 

কামনা কবেছেন, নাস্তিক হলেও সেগুলি তাব পক্ষে ধর্মেব ছায়ায় আশ্রয় 

গ্রহণ ছাড। অন্য বিছু নয়। 

উপবেব বিববণ থেকে বাসেলেব মৃল বক্তব্য সম্বন্ধে একট। ধারণা করা 

বোধ হয় সম্ভব। সমালোচকেব মনে এ প্রসঙ্গে প্রথমেই দুটি প্রশ্ন এসে 

পড়ে। পাওয়ার গ্রন্থেব নামপত্িকাতে দাবি কবা হয়েছে যে এব মধ্যে 

বয়েছে সামাজিক প্রগতিব এক নৃতন বিশ্লেষণ , কিন্তু এই নৃতনত্বের দাবি 
কতখানি সঙ্গত? ফ্রয়েড এক সময়ে সেব্স-প্রবৃত্তিকে মান্ুষেব সকল 

প্রচেষ্টাব উৎনে বসিয্েছিলেন, তারপর তাব ধাবণাকে ক্রমান্বয়ে পবিশুদ্ধ 

করতে কবতে বানেলেব মতেৰ মতনই একটা মূল তাডনাতে ০-আইভিয়া 

পর্ববসিত হল। মান্থষের বিশেষ কোনও প্রবৃত্তিকে ইতিহাসের চালক 

হিসাবে গ্রহণ কবা কিছু নৃতন কথা নয়_-ভাববাদী এতিহাসিক ব্যাখ্য। 

মাত্রই এই গোত্রীয়। দ্বিতীয়ত, তাব গ্রস্থের দশ ও তেরো পৃষ্ঠায় রাসেল 

দাবি করেছেন যে তার ব্যাখ্যা মার্সের মতামতেব চাইতে বেশি ব্যাপক, 

সঙ্গত ও যথার্থ । মাঝ্সের থণডনই তাই বইখানির উদ্দেশ্য মনে করলে নিতান্ত 

চাও 



অন্যান্স হবে না। কিন্ত গ্রস্থকারেব এ দাবি কতখানি যুক্তিযুক্ত ? রাবেলেক 
নিজের কথাতেই বল। যায় যে পাওয়ার-লাভের সংজ্ঞার মধ্য দিয়ে কি মানুষের 
অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্বন্ধে জ্ঞানাজনের বিশেষ কোন সুবিধা হয়? 

ইতিহাসের যেকোনও ব্যাখ্যার পক্ষে একটা অবশ্যকর্তব্য শ্াছে-- 
নে-কর্তব্য সামাজিক পাববর্তনের কাবণনির্ণয়ের চেষ্ট | পরিবর্তন বাতীত 

প্রকতপক্ষে ইতিহানের কোন বিষয়বস্ত থাকে না। ব্াসেল নান 
এতিহার্সিক পরিবর্তনের কথা বলেছেন বটে, কিন্তু পাঠকমাজেউ লঙ্ষা 

করবেন যে তাব যথেষ্ট হেতুনিরেশের তিনি চে করেন নি | এব কাৰণ 

সহজেই তবোঝ' যায়! মাগুষের প্রবুত্তি মোটাহ 5 একই আঅবন্থদি থাকে, 

ভাব যৃল প্রকৃতিতে কোনও পরিবর্তন ব। বিবহনেব শ।বাব সন্ধান পাও্ঘ! 
ছুক্ষব। কিন্তু যুগে যুগে হুল প্রেবণ। অবিকৃত খাকলে ভিন্ন ভিন্ন হুগেক 

পার্থকোব কারণ কি? আবাব পাওয়ারের পন্থানের ভিন্ন হিল জপরে 

পরিবর্তনের হেতু হিনাবে নির্দেন কবলে প্রশ্ন হঠে 
কেন দেধ। যাস? অর্থ এক এক যুগেযদি শক্তি অন্ধান এক এক মতি 

নেয় তহব সে-ক্ষেত্রে কোনটি কাষ এব ? 

বস্থত রাসেত 
প্রতিপন্ন হতে বাধা । তাই 'তনি নমাজেব নানা অবস্থার চির একেছেন 
মাত্র; সামাজিক পরিবর্তনেব কোন ধারার নিদেশ, যুগ থেকে ঘুগাস্থবে 
আসবার কোনও হেতু নির্ণয় নক্বন্গে তাকে ন।রব থাকতে হরেছে।। এ অবস্থার 

তার থিওরিকে ব্যাপক ব্যাখ্যা! হিসাবে দাবি কববাব কোন অথ নেই । 

অবশ্য আলোচ্য গ্রন্থধানিতে রাসেল সামাজিক পবিবর্ভনেব কাবণ 

হিসাবে ছুটি কথার উল্লেখ করেছেন। কিন্ত তার পে-চেষ্টাকে নিতান্তই 
ক্ষীণ বলতে হবে। প্রথমত রাসেল লিখেছেন ধে, যাদের হাতে ক্ষমত। 
ন্স্ত থাকে কিছুদিন পর তারা অন্যদের শুভাশুভ স্দন্ধে আর দৃষ্টি রাখে ন 
এবং তাই বিবোধী শক্তি জেগে ওঠে । কিন্ক তিনি যখন শক্তির 

অপব্যবহারকে অবশ্যস্তাবী বলতে রাজি নন, তখন প্রশ্ন থেকেই যায় যে 
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যুগসদ্ধিব সমর অকশ্মাৎ কেন পুর্বপ্রচলিত বিধিবাবস্থা অনেকের কছে 

অন্যায় মনে হতে থাকে । বিপ্লবের কাবণ শুধু শাসকদের নোতক দুর্বলতা, 
এ ব্যাখ্যা কোনও এরতিহাসিককে তপু করতে পারবে না। অন্যত্র বাসেল 

বলেছেন ফে পরিবর্তনেব কাবণ হল যে, প্রকৃত শক্তিশালী লোকের এব 

মঙ্য দিয়ে শিজেদেব প্রকাশ খোজে । কিন্ত তারা কেনই বা প্রচলিত 

ব্যবস্থার বঙক্ষার সে-শক্তি নিয়োগ করবে না এ প্রশ্নের কোন উত্তর নেই । 

বর্দ বন শয় যে সমাজের বংবক্ষর শক্তিকে পবিবর্তনে সমর্থক শক্তি 

প্বাপ্ত কবে) ভবে প্রকাবাঙ্গবে আবাব আমাদের মূল প্রশ্ন কবে আসে। 

ভাববাদী ব্যাখ্যা তাই শেষ পযন্ত মাগ্ুমেব ইতিহাঁনণক আকস্রিক অথবা 

5গবাণেব লীগ বলে ত্বীকার করতে বাধ্য হ%়। বাদেলেক সামাজিক 

বশেধাণের হুক্তিনঙ্গত পরিণাম সেই বহ্ুপ্র [চীন আদরশবাদেব মধোভ | 

ভাতীত সশন্ধে বাদলের এইতিহাসিক কাখ্য তাই নাব ব্বভাবজাত 

পন্দুত কাচিঘে উদতে গাছে নি। ভাবযাততিব ভরসাব বিষয়েও তাব মহামত 
খুব লাস্তপ লর়। শাক্তিলিপ্নাকে মানষেব মঙ্গললাধনে নিযুক্ত করতে হলে 
“ধ-সব বাবশ্থ লাগার জে গ্রুযাজনায় মহন তবে, সেগুলি 

বব [«র নু ্বব।ল টি ক ? শোন্ুখ এ র্ন্ক লমা শ্ আআ] [জ “ণতজ্ ] মহ 

(ধান হে পুড়ছে কলার শণরনের রং মাতাম্মা ক রন কবালেই সে-সংকট 

সাটবেনা। শ্সেল লোশালিজ ন্‌ বাহন্ধ বলেছেন কিন্ধ ডিকটেটরৃশিপের 
উপব ভাব তত বিভুঞ্জ যে সমাজতহ্গেব পুতি বি রা 

[তব দশে সিদ্ধ ন। হইলে তিনি তাঁর পুতি বিমুখউ থাকবেন | এ ক্ষেত্রে 
অবশ্য সতন্দহ প্ঠ আনিবাধ ফে বাহনালকব পক্ষে লাগল কনার 

বিপাস মাত্র, নূতন সমাজ গঠ্ঠনেব পনি আসলে ভাব আন্তবিক টানেৰ অভাব 
আছে। 

ধনিকতগ্থ ও যে মূলনীদেব ডিকটেবৃশিস এ কথ বানেল হদয়ক্ষম কবেন 

নি। বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও শিক্ষাৰ উপব তাৰ অগাধ বিশ্বাস, অথচ 

“নিবপেক্ষা বুদ্ধিবাদ যে শ্রোীম্বার্থকে ছাড়িয়ে ৪ঠে না এই সন্দেহটুকু তার 

৫ 



মনে উদয় হয় নি। ইউটোপিয়ান বা অবাস্তব-সোশালিস্ট, কথাটির প্রচলন 

হয়েছিল বিদ্রপ হিসাবে ১ বাট্রাগু রাসেলকে ইউটোপিয়ান লিবারেল আখ্য 

ক্নেওয়া অন্যায় হবে না। 

মার্সের এতিহাসিক ব্যাখ্যাব গোডাব কথ! ছিল শ্রেণী স্শন্কে 

ধারণা এবং ভায়ালেক্টিকেব নিয়ম অস্থসাবে শ্রেণীসম্বন্ধেব ক্রমবিকাশ । 

বাসেলের থিওরি কোন অংশেই এর থেকে বেশি ব্যাপক বা সঙ্গত নয়, 

পক্ষান্তরে মাক বক্তব্য পধস্ত তিনি ঠিকভাবে আয়ত্ত কবতে পাবেন নি। 

আসলে বাউ্ও বাসেলের মনোভাব আঠারো শতকেব তথাকথিত যুক্তি- 

বাদের নতুন সংস্করণ। সমাজ তার কাছে কতকগুলি বাক্তিব সমগ্র মাত্র, 

তার দৃষ্টিভক্ষী সম্পূর্ণভাবে ৪৮০38৪68০ । সমাজের প্রর্কৃতি ও গডন যে শ্রেণী- 

বিভাগের উপব নির্ভব কবে, বাসেলেৰ চোখে তার সম্যক রূপ ধরা পড়ে নি। 

এই-জাতীয় মনোভাব মধ্যশ্রেণীর আধিপত্যেব দাশনিক আবরণ মাত্র । 

আলোচ্য গ্রন্থের ২১৩ পৃষ্ঠায় তাই রাসেল যখন আধুনিক মানবের জীবন- 

যাতআার ছৰি একেছেন তখন হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারেই সে-ছবিতে ফুঠে 

উঠেছে শুধু ইংরাজ মধ্যশ্রেণীর জীবনের হ্বল্প অভিজ্ঞতাট্ুকু। মাব্সেবি মতবাদ 

কখনই এতো সংকীর্ণ ও অল্পপরিনর নয়। 

বাসেলের দৃষ্টিভঙ্গীব প্রাথমিক দুর্বলতাব জন্য তার পুস্তকে এমন অনেক 

মন্তব্য স্থান পেয়েছে যার যাথার্থ গভীব সন্দেহের কথা। বাসেল বোঝেন 

নি যে মার্সের বাস্তব ব্যাখ্যাকে আধিক বলা হয় এইজন্যই যে, শ্রেণীর 

উৎপত্তি ও প্রকৃতি আধিক ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করে। শ্রেণীপার্থের 

জন্য সামগ্সিক অর্থক় স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে স্থতরাং মার্সের 

ধিওরির দূর্বলতা প্রতিপন্ন হয় না। জার্ধানি বা ইটালিতে আজ ঘখন 

বাষ্ট্রশক্তি স্থানীয় ধনিকদের কাছ থেকে কিছু বেশি দেয় আদাক করতে বাধ্য 

হয়েছে, তার থেকে প্রমাণ হয় লা যে ফাশিস্ট, শাসন ধনতন্ত্রের বিগোধী। 

এ কথা বোঝ1 সহজ যে ব্যক্তিগত স্বার্থের থেকে শোণীস্বার্থের দাবি অনেক 

বেশি ; নয়তো নানা আধিক অস্থবিধা সহা কবেও শ্রমিকেরা ট্রেড ইউনিয়ান 
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গড়বার প্রক্াস পেত না । মাক্সের কর্মপদ্ধতি ও সামাজিক বিশ্লেষণে রাষ্্রিক ব। 
পোলিটিকাল শক্তির উপর জোর দেওয়া হয় নি, ১০৪ পৃষ্ঠায় এই উক্তি 
এতই অসার যে রাসেলের মতো পণ্ডিতের পক্ষে তা শোভা পায় না। 
শ্রেণীসংঘর্ষের জন্য দায়িত্ব মার্সবাদের উপর চাপিয়ে রাসেল শুধু এই প্রমঞ 
করলেন যে, সমাজব্যবস্থাত্র শ্রেণীভেদের প্রভাব নশ্বন্ধে তিনি অসংখ্য সাধারণ 

বুদ্ধিবাদীদের মতন একেবারেই সচেতন নন। বাল্‌্” ও মীন্স্‌ নামক ছুই 
মাকিন লেখকের উপর নির্ভর করে আলোচ্য গ্রন্থে বারবার বলা হয়েছে 

যে, মাক্সের বিশ্বেষণকে ব্যর্থ করেছে আধুনিক ধনতন্ত্রের রূপ, ব্যবসা- 
বাণিজ্যে নাকি আজকাল চুড়ান্ত কর্তৃত্ব নির্ভর করে মূলধনের মালিকের 

চাইতেও মুষ্টিমেয় কর্ণধারদের হাতে । রানেল মনে রাখেন নি বে আথিক 
জগতে এই নৃতন এক কর্তৃত্বের ধারার লন্ধান মাক্স ই প্রথম দিয়েছিলেন । 

তিনি এ কথাও ভেবে দেখেন নিযে এতে ধনতন্ত্রের প্রক্কাতির সবিশেষ 

পরিবর্তন আসে না, কারণ ব্যবসার কর্তৃপক্ষের একই ধনিক শ্রেণীর প্রতি- 

নিধি মাত্র-ঠিক যেমন রাষ্রশক্তি শানকশ্রেণীর প্রতি । 

|| পরিচয় 5 চৈত্র ১৩৪৫ (১৯৩৯) || 
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ফাশিজ মের প্রকৃতি 

আজকাল ফাশিজ্মু শব্দটি বহপুলাকেব কাছে গ্রতিপক্ষকে গালাগালি 
দেবাব, তাঁব স্বেচ্ছাচাবেব প্রতিবাদ করবার, একটা নতুন উপায় হয়ে 

দাড়য়েছে । কিন্তু কথাটাব আনলে একট বিশেষ অথ আছে, তার দিকে 

আমাদের মন দেওয়া দবকার। কতকগুলি পাবণা £ বাধহার সংক্ষেপে 

নিদ্িঃ কবাব জন্যেই এই নামের কটি হয়েছে । ফাকি শাননের ছুটো 

প্রধান দিক আছে, ছুটোই হল অন্ত্রের উপ্ব প্রচণ্ড চাপেব কথা। একদিকে 

দেশের মধ্যে জনসাধাবণকে চেপে বাখবাব সকল্প এই বাশস্থায় প্রকাশ পায়, 

অন্যদিকে দেখতে পাই দুবল জাতিকে দাবিয়ে বেখে প্রনাবের চেষ্ট।। এই 

দুই চাপের মধ্যে আবাঁব একটা গভীব যোগ থাকাভ আ্াভাবিক | 

এপ 

ফার্শজ মেব আবিভাবেব ইতিভান থেছক এর হক্ুত কপ বোঝ। সহজ 

হয়। ফবানলী বিপ্লবেক যুগ হছভোবোপে এক নতুন আথিন ব্যবস্থা জরযুক্ত 

হল, গৃত একশ বছবে ক্যাপিটালিজ ম বাখন্তন্্র নামে এই ব্যবন্ছ। পুখিবীব 

বত ছডিত্রে পড়েছে । মূলধনের লাহাঘো যদ্ত্রেব ব্যবহার মজুব খাটিয়ে 

প্র্কত পরিমাণে জিনিস প্রশ্বত, আর প্রচুব পাভ 0 
এ বন্দোবশুন্তর মূল কথ 1 এর ফলে পুরানো আমলের বাজা * জমিদাবদের 
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ক্ষমতা কমে গিজে দেশে কর্তৃত্ব এল ব্যবধসাবাণিজ্য ৪ কলকারখানার 

মালিকদের হাঁতেযাদের আমব' বুর্োল নামে পবিচয় দিয়ে থাকি। 

লিবারেল ব। উদার মতবাদ এদের হষটি-বাভ। ও তাৰ পাশ্বচরদেব হত 

৫েকে শালনভার নিরে এরা দেশে দেশে ভিমক্র্যাসি স্থাপন করল । তাতে 

নামে জননাধারণের হাতে রাজাভার এল, আব সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিশ্বাধীনতা 

স্থাপিত হল--যদিও আনলে আখিক ব্যবস্থাব মালিকদের হাতেই রইল 

প্রকৃত কর্তৃত্ব । তবু সেকালের শ্বেচ্ছাচারিতার বদলে নিয়মতন্ত্র অথাৎ 
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কন্ষ্টিটিউশনাল শাননপদ্ধতি আঁনাতে খানিকটা লাভ হরেছিল একথা 

অস্বীকার করা যার ন। | 
ধনতন্ত্রের প্রথম যুগে সাপারণ নিয়ম ছিল দেশে দেশে অবাধ বাণিজ্য ও 

দেশের ভিতর মালিকদের মব্যে অবাধ প্রতিযোগিত।। কিন্তু ক্রমে জ্গুগ্রিকি 
অবস্থা বদলাতে বদল [তে ইম্পিরিঘালিভমের আকার নেয়। তখন ঝোঁক 
হল মলোপলি ৭ একচেটিয়া কর্ঠত্বের পিকে | কলে, শক্তিশালী কষেকটি দেশ 
ব। সাম্রাজ্য আপন আপন ধনিক শরেণার স্বার্থে সার জগত নিজেদের মধ্যে 

ভাগ করে নিল । কিন্তু সাম্্রাজ্যগুলির পরম্পবের মধ্যে রেশারেশি এতে বাধ্য 

হয়ে চরমে পৌছায়। ১৯১৪ সালেৰ প্রথম মহাবুদ্ধ এরই ফল, এবং এইজন্য 
তাকে নাম্রাজ্যতন্ত্রী যুদ্ধ নাম দেঁপছ। ভয। দ্বিতীর মহাযুদ্ধের গোড়ার 
দিকটা ও তারই পুনরানুত্তি। 

ভতিম্ধ্যে দেশে দোশে আধিক শোক্বণেব ফলে সাধারণ লোকের মনে 

অসন্ভে'ষ মার সমাজবাদী ব। পোশালি*২ মনোভাব দেখী দেয় ॥ ১৯১৭ সালে 

গশ বিপ্লব নৃতন আথিক ব্যবস্থা) ও নতুন সযাজহুষ্টির চেষ্টায় নোভিয়েট 
পন্ধাতির হপাত করল । নেহ খেক নকল দেশের জননাধারণের আশাভরসা 

সোিয়েট দেবের দিকে মথ ফেরা আব সবত্রত একট। সম্পূর্ণ পরিবর্তনের 
'আকাজক। জেগে উঠতে থাকে | 

গত পাশ বচ্ছারে তাহ নান। তদশে বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখ। দিক্বেছে । 

এতে অগ্রণা হরেছে মন্ুরের, আর তাদের প্রধান সহায় হচ্ছে চাষীরা । তাতে 

বিপনন বোধ করছে মালিকেব। আর তাদের সব বন্ধুবান্ধব । আজকের দিনে 

পুথবীতে সব চেয়ে বড় বথ। হল এই । 
এই নতুন বিসদর্ষে ঠেকিয়ে রাখবার শেষ অস্ত্র হিনাবেই ফাশিজ মের 

উৎ্পন্তি। তাই যেসব দেশে নান। কারণে পুরানো মালিকী বন্দোবস্ত সবচেয়ে 
বিপদপগ্রস্থ হয়ে পড়ে সেই সব অঞ্চলেই প্রথম ফাঁশিস্ট দের আবিভাব হয় । ছলে 

৪ বলে সাধারণ লোকেদের ভুলিয়ে রাখাই হল এদের উদ্দেশ্য । আগেকার 

উদার বন্দোবন্তে আর মালিকানা রাখ! মাচ্ছে না দেখে নতুন ফন্দি বের 
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করা এদের কাজের ধরন। ধনতন্্র ও সাআ্াজাযতন্ত্রকে কোনও ক্রমে সামলে 
রাখবার এই নতুন চেষ্টাকেই ফাশিজম্‌ নাম দেওয়া হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের 
পর ইটালিতে বিপ্লব আসন্ন হয়ে পড়াতে সেখানে প্রথম ফাশিজ মূ দেখা দিল। 
১১১এ-এর আধিক সক্কটের পর জার্খানিতে অবস্থা কাহিল হওয়াতে তখন 
সেখানে নাৎসিদের প্রতৃত্ব এল। জাপানে অনেকদিন থেকেই মালিকদের 
অবস্থা ছুর্বল হয়ে আসছিল, তাই ১৯৩১-এর পর সেখানেও কাধত ফাশিস্ট, 
কর্তৃত্ব এসে পড়ে । তারপর ছোট বড় অনেক দেশে এর অনুরূপ মনোভাব 
দেখাদেয়। আমাদের দেশেও যারা ফাশিজমের দিকে ঝুঁকছে, মুখে যাই 
বলুক মনে প্রাণে তারা কিষাণ সভা ও মজুর ইউনিয়ানগুলিকে ছলে বলে 
ভুলিয়ে ও দাবিয়ে রাখতে চায়। সেই জন্তে তারাও আমাদের শক্র | 

এবার ফাশিজমের ভিতর ও বাইরের চাপের কথা৷ কিছু বল যাক । 
দেশের ভিতরে ফাশিস্ট, লক্ষ্য হল যাতে সাধারণ লোকেরা বিপ্লবের দিকে 
এগোতে না পারে । তাই ফাশিস্ট দের হাতে ক্ষমতা যাওয়া মাত্র গ্রথষেই 

তারা মন্তুর ও কিষাণদের স্বাধীন সভানমিতি আর তাদের নিজস্ব পার্টিগুলিকে 
ভেঙে চুরে দেয় । দেশে নিয্মতন্ত্র, উদার শাসনব্যবস্থা আর সাধারণ লোকের 
অবাধ মতপ্রকাশ ইত্যাদির স্বাধীনতা থাকলে অসন্তোষ মুখ ফুটে বের হতে 
পারে, তাই ফাশিস্টের এ সব নিম্নমকান্থুন উচ্ছেদ করে ফেলে । দেশে 
তখন ছোট ঝড় নেতার অসীম অবাধ কর্তৃত্ব চলে-_রাজ্যশাসন হয় ডিক্টেটরি 
চালে । বিপ্রবকে সফল করতে ও আম্মরক্ষার জন্ত সাময়িকভাবে ডিক্টেটবৃ- 

শিপ অনেক সময় দরকার হয় অবশ্ত--ফরাপী 'অ'র রুশ বিপ্রবের সময় তার 
প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল ৷ কিন্ত ফাশিস্ট, ডিক্টেটবূশিপ সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার । 
এখানে আসলে কোনও বিপ্লবের দেখাই নেই--মালিক শ্রেণীর আথিক 

কর্তৃত্ব, তাদের মালিকানা, আগের মতনই বজায় থাকে । তাই এ ভিক্টেটরু- 

শিপ হল বিপ্রব ঠেকাবার অস্ত্র। তাছাড়। ব্যবস্থাট। সাময়িক নয়ঃ চিরকালের 
জন্ত--কারণ ডিমক্র্য!সিকে ফাশিস্টের বরাবরের মতনই বর্জন করতে চায়। 

কিন্ত অসংখ্য সাধারণ লোককে শুধু গায়ের জোরে দাবিয়ে রাখ! শক্ত কথা, 
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বিশেষত যখন আঘথিক শোষণ চলতেই থাকে । তাই কৌশলে লোকদের 
ভুলিয়ে রাখার দরকার পড়ে । এইজন্যে ফাশিষ্টদের খুব জোর গ্রচার ব 

প্রপাগাণ্ডা চালাতে হয়। সব দিক থেকে লোকের মনকে যতদিন সম্ভব 

অভিভূত রাখবার প্রবল চেষ্টা তাই ফাশিস্ট, চাপের একটা বিশেষ দিল 

অভীতের-গৌরব কথা, বর্তমান নেতাদের মাহাম্থ্য, সমস্ত জাতিটার একতা 

বোধ, অন্যদের প্রতি বিদ্বেষ বিপ্লবীদের সম্বন্ধে মিথ্যাগ্রচার, ভবিষ্কৃতে 
সৌভাগ্যের সম্ভতাবনা_-এইরকম নান। অবান্তর কথ! বন্যার ক্রোতের মতন 

লোকদের মন আচ্ছন্ন করে ফেলে । সেই সঙ্গে প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে যারা 

সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে বলতে পারে তাদের অবশ্য নির্মম ভাবে শেষ করে 
দেওয়া হ্য়। 

ফাশিজমের বাইরের চাপটাও এই লোক-োলানোর নঙ্গে জড়ানে।। 

আধথিক ব্যবস্থায় পুরানে! মালিকানা বজার রাখা শক্ত কথা। কিন্তু যদি 

আশেপাশের ছুরবল দেশগুলিকে আক্রমণ করে পায়ের তলার চেপে ফেলা 

যায়, তাহলে সেং লুটের দৌলতে আরও কিছুদিন স্বন্তিতে থাকা অনস্তব নয়। 
এমন কি তাতে স্বদেশের সাধারণ লোকদের অবস্থা একটু ভাল করাও চলতে 

পাবে, অর্থাৎ অন্যের সম্পর্দ কেড়ে এনে তাতে নিজেদের লোকর্দের কিছু 
ঘুষ দিয়ে ঠাণ্ডা রাখা যায়। ফাশিজ.ম্‌ তাই সর্দাই যুদ্ধের দিকে ঝোকে, 
আর সেই জন্য ফাশিস্টেরা জগতের শান্তিব প্রধান শত্র। যুদ্ধের আর এক 

স্থবিধা এই যে, লোকেদের তাতে উত্তেজন। দিয়ে ভোলানো যায়, তাদের বল 
চলে যে যুদ্ধের জন্য দায়ী হল প্রতিবেশীরা, নিরীহ আমরা শুধু বাচবার অন্ত 
খানিকট। জায়গা চাই মাত্র॥ অন্যদের চেপে রাখবার স্বপক্ষে তখন ফাশিস্ট, 

যুক্তি শোনা যায় যে আমবা ইলাম সব বিষয়ে শেষ, রাজার জাত। জাশানেরা 
নাকি একমাত্র খাঁটি আধ, ইটালিয়়ানেরা হল মহান রোমের বংশধর, আর 

জাপানীরা শোনে যে তারা, অন্তত তাদের মিকাডো, সাক্ষাৎ দেবতার 
সন্তান । ফাশিস্ট, প্রচারের কাজে অভাগা অন্ত জাতদের প্রতি কিছু করুণার 

কথাও থাকে । পৃথিবীটা নাকি কয়েকটা স্বাভাবিক ভাগে বিভক্ত--এ একেবারে: 

৯৯ 



টবজ্ঞানিক বুলি, এব উপব আব তর্ক চলে না । এক এক ভাগে এক একটি 

প্রহুধ জাত থাকবে-ভশবানেব বিধান ছাড়া আব কি। অন্যদের কর্তব্য 
কর্ভাদেব সব জোগান, আব কিছু কিছু প্রসাদ পাশয়া। আপাতত 
পিভাতে।প পড়েছে জার্মানির ভাগে, ইটালিব বোধহয় ভুমধ্যসীগব আর 

আশ্েপোশেক ডাঙাগুলি দক্ষিণ € পুব এঁশয়া পিশ্চিত জাপানে এলাকা হতে 
বাধ্য । এই দবনেব কথাবাতার ফাকি দেশওলোব অসন্তোষ কিছুদিন 
কছু গবিমাণে শাক পড় বত কি। অবশ্য তার ফল কুগজে হয় 

গুতিবেশীদেব | 

কাকি ভতমব এই সব হখোন ভোব শবে ক্রিডে ফেলা ছাডা আমাদের 

আব উপ কি 5 জনযুদ্ধ হচ্ছে এলেই ছি শড যেশবাব চেষ্ট । যুদ্ধ পবাজয় 

হওয়া মান্র কাতি এ, ছেকে হনলাবারল্ণব অনন্গোষ ছাত চাপ আগ্রচুনব বদলে 

্ে 

দাঁবানলেৰ আনার লোব। লোক-জোল তে হিখাব উপর এড যাস, 

| %1স্কা গুল শ তলত | 

লৰ, 



আন্সনিয়ন্ত্রণের অধিকার 

দেশে রাষ্রিক চেতনার মে-নুতণ ধারা আজ প্রবাহিত হয়েছে, তার চারটি 
মূল আদর্শের দিকে আনি পুষ্টি আকর্ষণ কৰতে চাই । 

এর মধ্যে প্রথমটি দ্াশিস্টউবিবোধী মনোভাব । জগহজোড়। মভানংগ্রা্ে 

আমব। ফাশিজঘেব সম্পূর্ণ পবাজক্, ভাব সমূল উচ্ছেদের কামনা করি। 

যুদ্ধেব পরে পুনর্গঠিত পৃথিবীভে আমব। চাই কাশিজমেব ছায়ামাত্্র থাকবে 

না, সমাজ-জীবনে ব মব্য থেকে গত কুরডি বনবেব বিভাষিক। পরিপুণভাবে 
লোপ পবে। পেতে আণেকে মনে কবে ফাশেজ স্‌ একট কথার কথা, 

ফাশিস্ট-বিবোধী মনোভাব একট চপতি ফ্যাশন মাত্র, একটা! নেগেটিভ বুলি, 

ফাশিজ মের প্রতিরোধেব অঙ্গে আমাদের নাকি কোনও লাক্ষাত সন্বন্ধ নেহ। 

এই বিশ্বাস সাবা ছুনিয়াব ঘটশানমোভ থেকে সি তফাত রাপবার ব্যর্থ 

চেষ্ট। ছাড়া আর কিছু নক়। আধিক বাখনে আজ সমস্ত জগ এক হনে 

পড়চ্ছ, সেকালের মভল পথিবীকে আজ আব টকরো টক্ুর। ভাবে দেখা চলে 

না। নবলে প্রতিহত ন।হলে ফাশিজ স্‌ সবত্র ছডিয়ে পড়তে বান্য, তার বিরুদ্ধে 

জগতজোড়া প্রতিবোধ গডে ভুলতে না পাবলে মাষের স্বাভাবিক প্রগতির 

পথে প্রবল অন্তরায় মাখা তুলে দাড়াবে । ফাঁশজমেব সাধারণ বপটি 

চোখে পড়া কি এতউ শক্ত? এর প্রধান লক্ষ্য হল জনসাধাবণকে সবলে 

দ[বিয়ে অথবা ভুলিয়ে রেগে সামাজিক ঞ আখিক পরিবর্তনের পথ কুদ্ধ করা। 

ফাশিস্ট রা তাই সমস্ত গণপ্রতিষ্ঠান ও স্বাধীন চিন্তাকে উচ্ছেদ করেছে মুষ্টিমেয় 
লোকের স্বার্থের খাতিবে । ফবানী বিপ্রবেব পর থেকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 

যে-আদর্শ সবত্র ছড়িয়ে পডে, জনমতের কণ্ঘবোধ করবার জন্য ফাশিস্টরা 
চেয়েছে সেই আদর্শের ধ্বংললাধন । দেশের সাধারণ লোককে ভুলিয়ে 

রাখবার উদ্দেশ্তে,সকল অসন্তোষ ঢেকে রাখবার জন্ম, ফাশিস্ট রা চায় দিপ্বিজয়, 

৯৩ 



প্রতিবেশ দুর্বল রাজ্য লুন করে সাম্রাজ্যবিস্তার ভিন্ন ফাশিস্ট, প্রতৃত্ব 

স্বদেশেও টিকে থাকতে পারে না। ফাশিস্ট, মতবাদ মুক্তকঠে ঘোষণা 

করেছে দেশের মধ্যে নেতাদের অসীম প্রাধান্ত, নিকষ্ট জাতিদের শ্রেষ্ঠ জাতির 

লব! করবার ভগবন্দত্ত বিধান । আমাদের রাক্ত্রিক আদর্শে তাই ফাশিজ মের 

বিরুদ্ধাচরণকে বাদ দেওয়া একেবারে অসম্ভব । ফাশিস্টট আন্দোলন ও 

ঝেণাকের সঙ্গে কোনও রকম সহযোগ বা সংযোগ, ফাশিস্ট মতামতের সঙ্গে 

আপোসের চেষ্টা, এমন কি সমস্ত এড়িয়ে যাবার কৌশল পধস্ত, আমাদের 

বাষ্্রচিন্তাক স্থান পেতে পারে নাঁ। 

ফাশিস্ট শক্তি পশ্চিমে জার্ধানি ও পূর্বে জাপানকে অবলম্বন করে পৃথিবী- 

বিজয়ের অভিযানে উদ্যত হয়েছিল । দেশে দেশে জাগ্রত জনমত আজ ভার 

বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রাচীর তুলেছে সেই প্রচেষ্টা মূল প্ররণা পেয়েছে 

সোভিয়েট ইউনিয়ানের অতুলনীয় সংগ্রামের ভিতর । যুদ্ধে ফাশিস্ট, শান্তি 

জয়লাভ করলে সারা জগতে এই মতবাদ ছড়িয়ে পড়বে, এমন কি জানান ও 

জাপানী শাসকদের সম্পূর্ণ পরাজয় না এনে যদি যুদ্ধ শেষ হয়ে যায় তাহলেও 

ফাশিজমের বিষ দেশে দেশে থেকে যাবে । আত্মরক্ষা এবং বর্তমান ও 

ভবিষ্যত উভয় স্বার্থের খাতিরেই এই যুদ্ধে আমাদের নিরপেক্ষ থাকা চলে না। 

আদর্শের সংগ্রামে নিপ্ষিয় থাক" দুর্বল মনের পরিচয় ॥ পৃথিবীর সকল দেশের 

প্রগতিশীল জনমত থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখা কৃপমণ্ডকতার চিহ্ন 

জার্ধানি ও জাপানের সামরিক পরাজয় হলেই যে ম্বর্গরাজ্য আসবে একথ! 

কেউ বলে না; মান্ছষের মঙ্গলনাধন এত সরল, এত সহন্গ নয়। কিন্ত 

আজকের দিনে অগ্রগতির পথে প্রধান কাটাটুকুকে প্রথমে সবলে সমূল 

উৎপাটন করতেই হবে । ফাশিস্ট-বিরোধী আদর্শের স্যায়সঙ্গত পরিণতি হল 

এই যুদ্ধকে আমাদের পক্ষেও জনযুদ্ধের পর্যায়ে নিয়ে আসার প্রয়াস। 

নৃতন রাষ্ট্রচিন্তায় দ্বিতীয় যে-আদর্শ চোখে পড়ে তার সাধারণ নাম 

সমাজবাদ ব| সোশালিজম্। আধুনিক ইতিহানের স্বাভাবিক গতি যে 
এইদিকে, সে-কথা বোধহয় অস্বীকার করা চলে না। ইংরাজ বিপ্লবের উদ্দার- 

লরি 



নীতি ফরাসী বিপ্লবের পর গণতন্ত্রে প্রসার লাভ করেছিল, কালক্রমে সেই 
ডিমক্র্যাসি আজ সমাজবাদে সার্থকতা খুঁজে পাচ্ছে । এদেশে অনেকে মনে 

করে যে সমাজবাদ একট। বিদেশী অস্বাভাবিক কল্পনা, আমাদের মধ্যে একটা 

সাময়িক কলরব মাত্র। কিন্ত জাতীয়তাবাদও তে? একদিন আমাদের প্কশছে 
বিদেশী বস্ত ছিল, তাকে নিজন্ব ব্যাপার করে নেওয়া এদেশে কিছুমাত্র 

কষুসাধ্য হয় নি। নৃতন সমাজ গড়বার আদর্শ মঙ্গলজনক মনে হলে তাকে 

বিদেশী ব! বিধর্মী আখ্যা দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নর । গত পচিশ বছরে চোখের 
সামনে রুশ দেশে ষে-বিশাল পরিবর্তন এসেছে, সেখানকার সমাজে যে-আশ্চর্য 

পুনর্গঠন সম্ভব হয়েছে, মহাযুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় যে-সমাজের বিপুল সার্থকতা! 

দেখা গেল, আমাদের বাষ্রচিন্তা থেকে কোন যুক্তিতে তাকে ঠেকিয়ে রাখা 
যাবে? সমাজবাদের গোড়ার কথা হল দেশে জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন 

অধিকার প্রতিষ্ঠা, তাদের সম্পূর্ণ আথিক মক্ষলের সাধনা । সাহিত্য ও 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চিন্তাশীল লোকমাত্রহই এ আদর্শে আকুই হবেন, তাদের পক্ষে 

এ লম্বন্ধে উদ্বামীন থাকা সাজে না। 

তৃতীয় আদর্শ, ভারতবর্ষের ভবিন্যত স্বাধীনতা, সমস্ত ভারতীয় জনগণের 

স্বাধীনভাবে নিজেদের সংগঠিত করবার অধিকার । এই অধিকারের ব্যাপারে 

দেশে মতদ্বৈধ নেই; এমন কি বিদেশী শাসকের পর্যন্ত বার বার আদর্শ হিসাবে 

আমাদের অধিকার স্বীকার করেছে । ভারতের স্বাধীনতা কবে, কোন 
উপায়ে আলতে পাবে, তার রূপ কিভাবে প্রকাশ পাবে, সেআলোচন। 

রাষ্ট্রনীতির কথা, রাষ্রবিজ্ঞানের নয় । রাষ্ট্রবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রচিস্তায় 
স্বাধীনতার আদর্শেরও একট! বিশিষ্ট স্থান নিদিষ্ট রয়েছে, এই কথাটুকু শুধু 

মনে রাখা দরকার। 

আজকের দিনের রাষ্্রচিন্তায় চতুর্থ যে-আদর্শ দেখা! দিয়েছে, বিজ্ঞানের 
ভাষায় তার সাধারণ নাম আঙ্মনিয়স্্রণের অধিকার । কোনও অঞ্চলে যদি 

একট] বিশিষ্ট জাতি গড়ে ওঠে ; তাদের মধ্য যদি এমন চেতনা বিকাশ পায় 

যে ভারা পার্বতী অঞ্চলের লোকসমষ্টি থেকে জাতি হিসাবে স্বতন্ত্র) তাদের 
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নিজেদের ভিতর যদি ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রাব ধবনে একট! স্বগ্রাতিষ্ঠিতত 

এক্য দেখা যায় ”+-তবে তাদেৰ নিজেদের ইচ্ছামত স্বতন্ত্র বাইট গড়বাৰ 
অধিকার স্বীকার কব এই 'আদর্শেব মূল কথ।। আশ্মনিযন্ত্রণের অধিকার 
নিয়ে দেশে তুমুল বাগ বিতগ্ডার স্বষ্টী হয়েছে বলে এ সম্বন্ধে ধারণা পবিষ্কার 
কবে নেবাব বিশেষ প্রয়োজন আছে । 

প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি মূলনীতি হিসাবে বহুদিন থেকে 
সাধাবণভাবে ম্বীরুত হয়েছে 1 কথা উঠলেই তাই সকলেউ বলে াঁকে যে, 

এ নীতি তো সবসন্মত। কিন্তু জাত্বিশেষেব স্বতন্ব অপ্ডিত্ব তার পরিধি ও 
সীমানির্দেশ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠলে অনেক সময দেখ! ধায় মতভেদ । ভাবতের 
রাক্ীর আন্দোলনে গড! থেকে গাব আজ পধন্থ এই বিশ্বাস মজ্জাগত ছিল 

যে, নান? অঞ্চলে অ ধবানীদেব মধ্যে বিশ্তব পাকা থাকা সহ্েও ভাক্কেক 
সকল লোক একই জাতি বা নেশনেব অন্র্গত। সে-হিসাবে নমস্ত ভাবতধ্ষ 

একরাষ্ট্রে সংগঠিত হলেই আত্মনিয়ন্ত্রণেব সর্িকাব অক্ষপ্প থাকে । এতদ্নি 
পধন্ত সকল দেশপ্রেমিকে ব দুটবিশ্বান গুল যে, ভাবতেব নানা অপশেব লোকদের 
মধ্যে পার্থক্য ধীবে ধীবে লোপ পাবে, ভাবতবধ হবে উৎলা!গু বা ফান্সে মন 
একটি রাষ্ট্র, তাব রাষ্্রভাষ, হবে এক, তাঁব বাহ্িক সত্তা থাকবে অখণ্ড | বিভিন 

খগুরাজ্য ৪ প্রদেশর্কে একত্র কবে ইটালি ও জার্মানিব উকানাধন আমাদের 
মুগ্ধ করেছিল, আষেরিকার যুক্তরাজ্য নানা দেশাগত লোকের মিপণনে 
মহাজাতির উদ্ভব হয়েছিল আমাদের আদর্শন্থল। বহুদিনের প্রচলিত এই 

বিশ্বাস কিন্ক আজ আর সকলকে ভ্প্তি দিতে পাবছে ন!। ধীরভাবে ভেবে 
দেখতে গেলে স্বীকার করতেই হবে যে, এক-জাতীয়ত্বেব আদর্শ আজ আর 
দেশভক্ত সকল লেকেকে সমানভাবে টানছে ন। আম্মনিয়ন্ত্রণের সাধারণ 

অধিকার নিয়ে তাই তর্ক হয় না, মতভেদ আসে ভারতে এক-জাতীয়ন্বের প্রশ্ন 

লম্বন্বে। 

নিরাসক্ত দৃষ্টিতে আলোচনা করলে কিন্তু ভারতবধে মাত্র একটি নেশনের 
অস্তিত্ব, এক অখণ্ড মহাজাতি গঠনের আদর্শ সন্বক্ধে মনে সন্দেহ আসে নাকি? 

৭৩ 



এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে অনেক দিকে সাদৃশ্ঠ আছে 

নিশ্চয়, যেকোনও লোকসমষ্টি প্রতিবেশীদের ঘরা প্রভাবান্থিত হতে বাধ্য । 

কিন্তু রাষ্্রবিজ্ঞনের দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য কি বাস্তব সত্য নক্ম? 

বিশাল ভারতের নানা অংশে যে নানা জাতীর লোক বান করে তাদের এধ্যে 

যে-তফাত চোখে পড়ে, ইয়োরোপ অথবা দক্ষিণ আমেরিকার ক্বতন্্ জাতিগুলির 

মধ্যে তফাত কি তার চাইতে বেশি? আধুনিক ইতিহাসে আমরা যাকে 
হ্যাশনাপিটি নাম দিয়েছি, তার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি কি আমাদের দেশের নান! 

জাতির মধ্যে ুম্পষ্ট নয়? বাঙালী ও উড়িযা, অন্ধ ও তামিল, মারাঠী 

ও গুজরাটী, নিন্ধী ও পাঠান, পাঞ্জাবী ৪ বিহারী--এদের পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ 

কি এতই সামান্য যে তাদের স্বাতত্ত্রের দাবি উঠলে তাকে অস্বাভাবিক বলে 

অগ্রাহ্থ করতে হবে? ভারতের প্রত্যেকটি জাতির নিদিষ্ট বাসভূমি আছে, 

আবহমান কাল থেকে প্রত্যেকে নিজস্ব ভূখণ্ডে পুরুষান্ক্রমে থেকে এসেছে । 

তাদের প্রত্যেকের বিশিষ্ট ভাষ! রয়েছে, একেব পক্ষে অন্যের কথা বোঝা পরধন্ত 

দুরূহ ব্যাপাব। বিভিন্ন ভাষাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে স্বতন্ত্র সাহিত্য ও 

স্থানীয় শ্রতভিহ্থা। প্রত্যেক অঞ্চলে জীবনযাত্রার ধরনের মধ্যে অনেকখানি 

তফাত অস্বীকার করা যান্স না। এদেশেব নকল অঞ্চলের অধিবাসীদের মনের 

গড়নও যে ঠিক এক উাঁচের নয় এ কথাও বলা চলে । 

আমাদের রাস্ত্রিক চেতনায় অবশ্ত এতদিন পার্থক্যের চাইতে সাদৃপ্তের 

উপরই সমস্ত জোরটুকু দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু রাষ্িক চেতনা একটা স্থির, 

অবিচল, সনাতন পদার্থ নয়। তার ভিতরেও ইতিহাসের সাধারণ নিয়ম, 

পরিবর্তন ও ত্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যেতে পারে । এ কথা স্থবিদিত সত্য যে, 

ব্াষ্্রিক জাতি বা নেশনের ধারণা, ন্যাশনালিটির ভিত্তিতে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়বার 

আকাজ্চা চিরকাল ছিল না, সম্ভবত চিরদিন থাকবেও না। মাহুষের অন্তান্ত 

ধারণার মতন জাতীয় চেতনাও সামাজিক অবস্থা ও আখিক ব্যবস্থার উপর 

নির্ভর করে, তার মধ্যেও ক্রমবিকাশ চোখে পড়া স্বাভাবিক। ইতিহাস সাক্ষ্য 

দিচ্ছে ষে, ধনতন্ত্রের শ্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই শ্বতন্ত্র জাতীয় সত্তার ধারণা দিকে 
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দিকে মৃত্তিগ্রহণ করেছে, অন্তজাতির প্রৃত্ব ও অত্যাচারের ফলে অথবা তারই 
আশঙ্কায় জাতীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষে একজাতীয়স্ের 
আদর্শ যে বহুজাতির আত্মচেতনায় ব্ূপাস্তরিত হবে না, একথা কিকেউ জোর 

দিনে বলতে পারে? রাহিক আত্মপ্রত্যক্স যত এদেশের সাধারণ লোকের 
মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে, ততই বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের পক্ষে নিজেদের 
স্বতন্ত্র সত্তা সন্বদ্ধে সজাগ হয়ে উঠবার সম্ভাবন]| প্রবল হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। 

রাশিয়াতে এর অঙ্থরূপ ব্যাপার ঘটেছে সকলেই জানে । তার আলোচন। 
প্রসঙ্গে কুড়ি বসর আগে স্টালিন লিখেছিলেন যে, ভারতবর্ষেও একদিন 
বছ জাতির রাষ্ত্রিক চেতনা স্বতন্ত্র যুতিতে আবির্ভাব হতে পারে। 

ভারতে বহুজাতীয়ত্বের আদর্শ গড়ে ওঠার অস্থকূল বান্তব উপাদানের 
অস্তিত্বের কথা আগেই বলেছি। এখন যদি আমাদের রাষ্ত্রিক চেতনা এইদিকে 
প্রবাহিত হয়, তাহলে এই প্রত্যেকটি জাতির সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অর্ধিকার 
মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি? অনেকে মনে করে যে, একজাতীয়ত্বের 
আদর্শ ছিল প্রগতির কথা, আর বহুজাতীয়ত্বের ধারণা হবে প্রতিক্রিয়ার 

বাহন। আমার মনে হয়, এই বিশ্বাসের মূলে আছে চারটি অমূলক ভয়। 
প্রথম ভয় এই যে, ভারতবর্ষ এক নেশন বলে গণ্য না হলে স্বাধীনতা আসবে 

না। কিন্ত আত্মনিযন্্রণের অধিকারের অর্থই হল স্বাধীন রাষ্ট্র গড়বার দাবি, 
সুতরাং ভারতবর্ষ এক নেশন হলেও তার স্বাধীন হবার যতটুকু অধিকার 
আছে, এদেশে বহু জাতি থাকলেও তাদের প্রত্যেকটির সেই একই দাবি 
থেকে যায়, অধিকার লোপ পায় না৷ 

দ্বিতীয় ভয় এই যে, শ্বাধীন ভারতবর্য খণ্ড খণ্ড হয়ে আথিক ও 
সামরিক শক্তিতে দুর্বল হয়ে পড়বে। কিন্তু বিভিন্ন জাতি বা 

স্যাশনালিটিগুলি ইচ্ছা করলেই এক ফেডারেশন বা কন্ফেডারেশনের 
মধ্যে সমবেত হতে পারে, আত্মনিয়ঙ্জণের অধিকারের এই প্রয়োগ তো কেউ 
হুরণ করছে না। ভারতবর্ষে সংহত রাষ্ট্র বা ফেডারেশন গড়া নিশ্চয় বাঞ্চলীয়, 
কারণ তাতে বিশেষ সুবিধা আছে। কিন্ত বিভিন্ন জাতির স্বাতন্ত্য মেনে 
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নিয়েও ভারতব্যাপী এক্য গড়া যেতে পারে, শুধু সে-এঁক্যের মূলে থাকবে 
একের উপর অন্যের জোর প্রয়োগ নয়, প্রত্যেকটি জাতির স্বাধীন ইচ্ছার 
প্রকাশ হবে সে-এঁক্যের ভিত্তি। ভারতের প্রত্যেক জাতির মধ্যে যোগস্থজ 
যথেষ্ট আছে, তার! স্বেচ্ছায় নিজেদের স্বার্থের খাতিরে মিলিত হবে না কেন 
জানি না। আর কোনও জাতি যদি নিতান্তই পৃথক থাকতে চায়, তবে 
তেমন ক্ষেত্রে জোর প্রয়োগে কোন্‌ স্বকল আসবে? সকল ফেডারেশনের 
গোড়ায় থাকে কতকগুলি সাধারণ শ্বার্থঃ আমাদের দেশে সে-শ্বার্থ রয়েছে । 

কিন্ত ফেডারেশন গড়ে ওঠা উচিত বিভিন্ন অংশের স্বাধীন ইচ্ছার প্রকাশ 
থেকে, জোর জবরদস্তি এখানে ঠিক চলে না। আর ফেডারেশন থাকলেই 

যে সেদেশে একটি মাত্র জাতি বসবাস করবে, একথা নিরর্থক । বরং দেশে 

একজাতীয়ত্ব নিঃসন্দেহ হলে সেখানে একত্রী ভূত ইউনিটারি রাষ্ুই স্বাভাবিক । 

আঘ্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পূর্ণ মেনে নেবার পথে এদেশে তৃতীয় ভয় এই 
যে, ভারতীয় ফেডারেশন স্থাপিত হলেও ছুর্বল হয়ে পড়বে, কারণ তখন বিভিন্ন 

জাতির অধিকার থাকবে ইচ্ছামত ফেডারেশনের বাইরে চলে যাবার । এই 
প্রসঙ্গে আমেরিকার আশি বৎসর আগেকার গৃহযুদ্ধের উল্লেখ করা! হয়, যুক্ক- 

রাষ্টে তখন এক্যের খাতিরে বিভিন্ন অংশগুলির ফেডারেশন ত্যাগ করার 

অধিকার অস্বাকৃত হয়েছিল। কিন্তু মনে রা+তে হবে যে, যুক্তরাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্ন 

রাজ্য গুলি আসলে সম্পূর্ণ কৃত্রিম রাজ্য, তাদের উত্তব শুধু স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের 
হ্বিধাঁর জন্য, নিউইয়র্ক বা ম্যাসাচুসেটসের সঙ্গে ভাজিনিয়া বা ক্যারোলিনার 
কোনও জাতিগত পার্থক্য নেই । এদেশের তুলনা আমরা আমেরিকায় পাই 

না, পাই নানা জাতির বাসস্থল পুশ দেশের মধ্যে । সেখানে রুশ বিপ্লবের সময় 
সকল জাত্তির আত্মনিকন্ত্রণের অধিকার সম্পূর্ণ স্বীরুত হয়েছিল, কোথাও 
একেবারে শ্বতন্্র রাষ্রও স্থাপিত হয়, ভারপরও সোভিয়েট ফেডারেশন গড়। 

সম্ভব হয়েছে । সেখানে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ব্যাপক হওয়া সত্বেও লৌহ্‌দৃঢ 
এঁক্য গড়ে উঠেছে। 

চতুর্থ ভয় এই যে, দেশের কোনও কোনও অংশ বিদেশীদের মুখাপেক্ষী 

৪৪ 



হয়ে থাকতে পারে, ভারতে আক্মালপাণ্ডের মতন আলন্টার-সমস্থা দেখ! 

দেবে। কিন্ত আখ্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পূর্ণ স্বীকৃত হলেই বরং বিভিন্ন 
জাতির মধ্যে বিদ্বেষ ও সন্দেহের অবসান আসতে পারে। তখন 

পরস্পরের মধ্যে সমস্বার্থের বন্ধন আরও জোরালো হবার স্থযেগ পাবে, অথচ 

এক্যের পথে প্রধান বাধা, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, লুপ্ত হয়ে আনাই তখন 

স্বাভাবিক । এক্যের নামে অখণ্ড ভাবতের ফে-দাবি, বাঞ্চিত একোর পথে 

সেই দাবিই প্রধান অন্তরায় হয়ে ওঠা বিচিত্র নয়। 
বস্বত ভেবে দেখতে গেলে স্বীকার করতে হয় যে, অথগ্ু ভারতের নমর্থক 

যুক্তির মধ্যে অনেক ফাক আছে। ভারতের ভৌগলিক এঁক্যের কথা সধদাই 
শোন! যায়, কিন্ত সমগ্র ইয়েেবোপ অথবা ভূমধ্যসাগর ও সাহারা মরুভূমির 

মধ্যস্থিত উত্তর আফ্রিকার হ্স্পষ্ট ভৌগোলিক এক্য তো একজাতীয়ত্বের 

আধার হিসাবে গণ্য হয় না । দক্ষিণ ভারত ভূগোলের হিসাবে "অনেকাংশে 

উত্তর থেকে স্বতন্ত্র তবুও উত্তর ও দক্ষিণ ভাবতীয় নামক দুইজাতির কথ" 
আমরা কখনও ভাবি না। স্বতন্ত্র রাষ্্ী মাত্রেই সাধামত প্রাকৃতিক সীমানাব 

নির্দেশ খোজে, কিন্ত প্রাকৃতিক সীমানা স্ৃম্পষ্ট থাকলেই কোনও দেশে মাত্র 
একটি জাতি গড়ে উঠবে এমন কথা স্বতঃসিদ্ধ নয় । ভারতের অতীত ইতিহাস 

থেকেও একজাতীয়ত্ব প্রমাণিত হয় না । আমরাযাকে ভারতবর্ষ বলি, আমাদের 
প্রাচীন কোনও সাম্রাজ্য কখনও ঠিক তার সঙ্গে এক আকার ধারণ করে নি' 

তাছাড়া সেকালের সামন্ততস্ত্রী সাআাজ্যের মধ্যে কোনও দিন এযুগের নেশনের 
আম্মচেতনা প্রকাশ সম্ভব ছিল ন।, তখনকার বাঞ্টের প্রকৃতিই ছিল ব্বতগ্ত্র. 

ভারতের সাংস্কৃতিক এঁক্য নিশ্চয়ই অনেকখানি বাস্তব, কিন্ত যেহেতু সেকালের 
নকল সংস্কৃতিরই প্রাণ ছিল ধর্ম, মেইভন্য হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতি কখনই 
ঠিক সম্পূর্ণ মিলিত হতে পারে নি, একটা সার্বভৌম ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তিত্ 
একেবারে নিশ্চিত সত্য নয়। ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে ইয়োরোপের 
সংস্কৃতির তুলনা চলে, সেখানে থৃন্টান সভ্যতা ধনতন্ত্রের আমলে ভিন্ন ভিন্ন 
নেশনের অভিব্যক্তিফে চেপে রাখতে পারে নি। ভারতবর্ষের একট 
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আধিক এঁক্যও নিশ্চয় আছে, কিন্তু সেটা হল স্বার্থ ও সুবিধার কথা, তা দিয়ে 
একজা তীয়ত্ব প্রমাণ হয় না। আত্মনিয়ন্্রণের অধিকার মেনে নেবার পরগ ষে 
ভারতীয় জাতিগুলি শ্বেচ্ছায় ফেডারেশনে সংযুক্ত হতে পারে সমস্বার্থের 
খাতিরে, আমাদের দেশের আথিক এঁক্য শুধু তারই স্থচনা করে, তার বৈশি 
কিছু নয়। 

ভারতে বহু জাতির জাগরণ ও তাদের আম্মনিয়জ্রণের দাবির কথা আমি 

বারবাব বলেছি, কিন্ত অনেকে বলবে যে এদেশে আছে মাত্র ছুইটি জাতি, 

তাদের পার্থক্য হল ধর্মে এবং ধর্গত সংস্কৃতিতে । ঠিক আজকের দিনের 

২ঘর্ষে একথ। সতা মনে হতে পারে, কিন্তু রাষ্বিজ্ঞানের দিক থেকে 

ন্যাশনালিটিব যে-টবশিষ্ট্য গুলির নির্দেশ করা হয়, ধর্মবিশ্বান তার অপরিহাধ 

অঙ্গ নয়। একই ধর্ম দেশে প্রচলিত থাকলে জাতির এঁক্যবোধ দৃঢ়তব হয় 
শিশ্চয়ই, কিন্ধু স্য/শনালিটির সংজ্ঞা ৪ ধর্মমত যে সব সময় অভিন্ন নয় তার 

প্রচুব প্রমাণ উদ্ধত কর। সম্তব। ধর্মের পার্থকা জার্মানিতে একজাতীক্বত্বকে 

বাধ। দেয় নি, আবাব একধর্মের বন্ধন ফ্রান্স, স্পেন ও ইটালিকে একত্র করতে 

পাবেনি। উত্তব আফ্রিকা কিংব! মধ্যপ্রাচ্যে মুনলমান জাতিগুলি কখনও 

একজাতায়হ্বেব আদর্শেব মধ্যে পিজেদের শ্বাতশ্থ্য বিনজন দিতে রাজি হবে 

কিন; সন্দেহ। কশ দেশে একধর্সে লালিত উজবেক, তুর্কমান, তাজিক, 
খিরগিজ, কাঁজাক প্রভৃতি মুসলমান জাতি স্বতন্ত্র রাষ্ট্েই সার্থকতা খুঁজে 
পেরেছে । স্তবাং একথ। বল! চলে যে, ভাবতবর্ষে এক অথব। ছুই নয়, বনু 

জাতির বসবান আহে, াব মধ্যে অনেক গুলি হিন্দূপ্রধান, কিন্তু মূনলমানপ্রধান 

জাতিও সংখ্যায় একাধিক | হিন্দু-মুসলমান সমস্যা আমাদের উদভ্রান্ত করে, 

কিন্ত ভারতেব নকল জাতির সমানভাবে আলম্মনিঘঙ্রণের অধিকার স্বীকার করে 

নিলে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান অনেক সহজ হয়ে আসবে, এ বিশ্বাস 

দেশে নৃতন রাষ্্রচিস্তার ধারায় ক্রমশই প্রবল হচ্ছে সে-সম্বদ্ধে সন্দেহ নেই। 

অথণ্ড ভারতের যুক্তির দুর্বলতা আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিন্ত একটির 

বদলে ছুইটি অখগ্ুজাতির আদর্শ স্থাপিত হলে প্রক্কৃতপক্ষে বেশি দূর অগ্রনর 
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হওয়া সম্ভব নয়, পুরানো সমস্যা আবার তখন নূতন রূপ নিতে বাধ্য হবে 
প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়গ্রণের স্বাভাবিক ইচ্ছাকে রোধ করা শক্ত । ভারতবধ্ধে 

একটির বলে দুইটি ফেডারেশন স্থাপিত হওয়া অসম্ভব মনে করি না, কিন্ত 
উভয়ের মধ্যেই একাধিক বিশিষ্ট জাতির সমাবেশ অবশ্থাস্তাবী। স্থতরাং 
যে-ফেডারেশনে প্রত্যেক জাতির আঙ্মনিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধিকার অস্বীকৃত 
হবে সেই ফেড়ারেশনই হুর্বল হয়ে পড়তে বাধ্য । অখণ্ড ভারতের বিরুদ্ধে 

আজ যত যুক্তি প্রয়োগ করা যায়, তার সবগুলিই তখন প্রযোজ্য হবে সেই 
অথও্ড ফেভারেশনেব বিরুদ্ধে। ইতিহাসে প্রগতির হাত থেকে সহজে নিস্তার 
পাবার উপায় দেখি না। 

অখণ্ড ভারতের যুক্তি যেমন অচল, খণ্ডিত ভাবতের চিরন্তন অটল আদর্শ ও 
তেমনি দুর্বল । অর্থাৎ ভারতীয় জাতিগুলি তাদের স্ব-ইচ্ছায় যদি সংযুক্ত 
হতে চায়, তবে তাদের সে-দাবিও মানতে হবে। আগলে আমাদের এমন 

মূলনীতির আশ্রয় থোজা উচিত যে-নীতি বাস্তব অবস্থার সঙ্গে খাপ খায়, 
ষে-নীতি বর্তমান সমস্তা সমাধান করে অথচ ভবিষ্যতকে অযথ। শৃঙ্খলিত 
করবার চেষ্টায় উদ্যত হয় না। জাতির বর্তমান কর্তব্যনিরধাবণ, ভবিষ্যতে 

তার পথনির্দেশ, জাতির স্বাধীন ইচ্ছা এবং তার নিজন্ব বিচারবুদ্ধির উপরই 

ছেড়ে দেওয়া! উচিত। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের মূল কথা হল এই । 
অনেকে মনে করে যে, ব্রিটিশ আমলে রাজ্যশাসনের স্বিধাব জন্য 

যে-সব প্রদেশ গঠিত হয়েছে, আম্মনিযন্ত্রণের অধিকার থাকবে সেই সক 

নিদিষ্ট ভূখণ্ডের । কিন্ত জাতি ও প্রদেশ ঠিক এক জিনিস নয়। একটা বিশিষ্ট 
আত্মবোধকে আশ্রয় করে জাতি গড়ে ওঠে, তার বাসভূমিব সীমানা প্রদেশের 

সীমান্তের সঙ্গে নাও মিলতে পারে । একই প্রদেশে একাধিক জাতির বিকাশ 

আশ্চর্য কিছু নয়, সেখানে প্রত্যেক জাতিরই আহম্মনিয়স্ত্রণের অধিকার স্বীকার 
করা প্রয়োজন । আর, একজাতির বাসসূমির অন্তঃস্থলে যদি কোন অঞ্চলে 

অন্য কোনও জাতির স্থানীয় প্রাধান্ত প্রকাশ পায়, তবে সেই সব অঞ্চলের 

অটোনমি অথবা স্বাকত্-শাসনের আলাদা ব্যবস্থার দাবি গ্রাহ করতে হবে ॥ 
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রুশ দেশের অভ্যন্তরে এই রকম আত্মশাসিত ছোট ছোট অনেক অঞ্চলের 
কথ। আমর জানি । 

বস্তত জাতিবহুল রুশ দেশের সঙ্গে আমাদের স্বদেশের সাদৃশ্য সুম্পষ্ট। 
সেখানেও একদিন গ্রেট রাশিয়ান জাতির প্রতৃত্বের খাতিরে রব উঠেছিল” ষে, 

রাশিয়া এক ও অথণ্ড। আমাদের একদল সমাজবাদীর মতন সেখানেও 

মেন্শেভিকেরা বলেছিল যে, জাতি-সমশহ্তার সমাধান হবে প্রত্যেক জাতির 

কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক স্বাতদ্ধ্যেব দাবিটুকু মেনে নিলেই । তখন বল্শেভিক 

পার্টি ঘোষণ! করে যে, প্রত্যেক জাতিকে দিতে হবে আহ্মনিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ 
অধিকার । এই অধিকারের প্রতিষ্ঠা সেদেশে জাতিব সঙ্গে জাতির সভ্ভাঁব 

আনতে পেরেছে, অবনত জাতিদের আতম্মবিকাশের পথ করেছে সুগম । 

তারই মধ্যে আবার জাতির সঙ্গে জাতির এমন এক্য গড়ে উঠল যার 

প্রতিরোধের প্রাচীব ফাশিজমের সকল দস্ভকে চূর্ণ করে দিয়েছে রুশ 
দেশে যেমন জাতি-সমস্তার এইভাবে সমাধান এসেছে, এদেশেও তেমন 
সমাধান সম্ভব মনে কবা অসক্গত নয়। 

সপ পি শিশির পিপিপি পিপিপি 

॥ পুন্তিকা £ জুলাই ১৯১ ॥ 
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ইয়োরোপে জনজাগরণ 

সমসাময়িক ঘটনার আলোড়নের মধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক স্বন্গপটি 
সর্বদা আমাদের চোখে পড়ে নাঃ ইয়োরোপে জনগণের অন্র্থান সম্বন্ধে 
আমরা তাই সজাগ নই। অথচ ভবিষ্যত ইভতিহাস-লেখকের কাছে জন- 

সাধারণের এই জাগরণ নিশ্চয়ই বিস্ময়ের বন্ধ হয়ে থাকবে । যুদ্ধের প্রথম 

দিকে যখন দেশের পর দেশ হিটলারের পদাসত হল, তখন বিজিত জাতিদের 

জার্ধানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অসম্ভব মনে হত, নাৎসি সামরিক শক্তি অপরাজেষ 

বলেই লোকে মেনে নিয়েছিল। তারপর এল সোভিব্টে ইউনিয়ানের 

অতুলনীয় প্রতিরোধ, তখন ক্রমে ক্রমে সমস্ত অধিকৃত ইয়োরোপে মুক্তির 
যে-প্রবল আগ্রহ মাথা তুলতে লাগল ইতিহাসে তার তুলনা পাওয়া সহজ নয়। 

অত্যাচারী দুর্ধর্ষ বিদেশী টসন্থবলের বিরুদ্ধে সাধারণ লোকের এই 

অভিযান সম্বন্ধে বহুদিন পধস্ত আমাদের বিশেষ কিছু জান! ছিল না। 

সাংবাদিক মহল ও যুদ্ধের সরকারী আলোচকফের! এই ব্যাপারে অস্পষ্ট ও 
অনেক সমস ভ্রান্ত মর্ত প্রচার করতেন। কিন্তু গত করেক মাসের মধ্যে 

ইয়োরোপের অনেক খবর ধীরে ধীরে এদেশে ছড়িয়ে পড়েছে, ভার ফলে 

আমরা সেদেশে একটা বিশাল পরিবর্তনের সন্ধান পাচ্ছি, তার একট] সম্গ্র 

ছবি আমাদের মনে এখন রূপ নিচ্ছে । জনজাগরণের সম্পূর্ণ চিত্রটুকু ফুটিয়ে 
তুলবার কাজে তথ্যবছল ও সববাঙ্গন্বন্দর এই সাতখানি বই-এর দান 
অসামান্ত । 
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হিট্পারি প্রতৃত্ব ও শোষণের বিরুদ্ধে ইয়োরোপব্যাণী প্রতিরোধ- 
আন্দোলনের মধ্যে কয়েকটি কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে । প্রথমত, নাৎসির! যে- 

নববিধান প্রবর্তন করেছিল তার মোহ সাধারণ লোককে তলিয়ে রাখতে 

পারে নিঃ পারলে অনংখ্য নবনারী এভাবে শান্তি, আরাম ও প্রাণ পর্যন্ত 

বিসর্জন দিতে উদ্যত হত না। আমাদের মধ্যে অনেকে ফাশিজমের 
নগ্ন কপটুকু দেখেও দেখি না, শিক্ষিত সমাজে হিটলারের স্তাবকেরও অভাব 

নেই । ফাশিজম্যে শুধু জার্মানির একটা ঘরোয়া ব্যবস্থা নয়, পার্শ্ববর্তী 
সকলকে পদদলিত না করে যে তার চলতে পারে না, এই সিদ্ধান্ত আমরা 

এড়িয়ে চলবার চেষ্ট। করি। নাতনি শাসন নম্বন্ধে ভুল ধারণা বা উদানীন 
ভাঁব ইয়োরোপের সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব হয় নি, পুন্তিকাগুলি তার 
জ্বলন্ত প্রমাণ । 

দ্বিতীয় কথা এই যে, ইয়োরোপে প্রতিরোধ ও বিপ্রবের স্থচনা নিতান্তই 

জনসাধ[রণের নিজন্ব জিনিস, বাইরের প্রবোচনার ফল অথবা মুষ্টিমেয় লোকের 

দুঃসাহনিক অভিযান নয় । বিশ।ল সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে এর অস্তিত্ব 

ব্গায় রাখা এবং সাফল্য অজন করা অন্যথা সম্ভব হত না। নেপোলিয়ানের 

বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সঙ্গে এর তুলনা এতিহাপিকের মনে আসতে পারে, কিন্ত 
ছুয়ের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর । তখনকার দিনে নেপোলিয়ানের শাসনের 

খানিকটা অন্তত প্রগতিশীল রূপ ছিল, নানা দেশে প্রাচীন ফিউডাল ব্যবস্থার 

অবসান নেপোলিয়ান আনতে পেরেছিলেন, সেদিনকার বিদ্রোহের মধ্যে 

নানা দিকে ভাই প্রতিবিপ্রবের ছায়াও দেখতে পাই । কিন্তু হিলারি নব- 
বিধানের নৃতনত্ব কোনও সামাজিক প্রগতির মধ্যে নয়, তার মধ্যে আছে 

শুধু সংঘবদ্ধ জার্মান ফিনান্স ক্যাপিটালের ইয়োরোপ-শোষণের আয়োজন । 
আজকের দিনের অভ্যু্ানের আন্তরিক পাদৃশ্য পাওয়া যায় কয়েক ব্নর 

আগেকার পপুলার ফ্রণট. আন্দোলনের মধ্যে । তখন ফ্রান্স, অথবা স্পেনে 

নৃতন সম্ভাবনার যে-উন্নাদন! দেখা গিয়েছিল, আদর্শবাদের সেই স্পন্দন আজ 
'আবার ইচ্জোরোপের অন্তরে সাড়া তুলেছে । মাঝে কিছুদিন দেশে দেশে 
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ভেদ স্প্টির ফলে ও তোষণ-নীতির প্রভাবে উৎসাহ ফ্লান হয়ে গিয়েছিল, 
হতাশ নিস্ডেজতা লোকফে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। হিলারি শাসনের 
আগুনে পুড়ে আজ ইযসোরোপের নবজন্ম দেখ! দিয়েছে, আলোচ্য 
পুষ্ষ্িকাগুলি তারই বিশদ বিবরণ । 

তৃভীয়ত, প্রতিরোধ-আন্দোলনের দুইটা দিকই সমানভাবে লক্ষ্য কর! 

উচিত। অনেকে মনে করে যে ইয়োরোপে বিদ্রোহ শুধু সাম্যবাদীদের 
কারসাজি, রাশিয়ার স্বার্থসিদ্ধি হল তার উদ্দেশ্ত। ফ্রান্স, যুগোস্সাভিয়া, 
পোল্যাণ্ড প্রভৃতির ভিতরে আজ যা ঘটেছে তার তথ্য অনুসন্ধান 
করলে কিন্ত বোঝা যায় যে নাৎসিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এত প্রবল ও ব্যাপক 

যেকোনও দ্লবিশেষের বিশিষ্ট অভিসন্ধি দিয়ে তার ব্যাখ্যা চলে না। 

অপরদিকে অন্যদের মত এই যে ইয়োরোপে আজকের অভিযান শুধু জাতীয় 
বিদ্রোহ মাত্র, এর মধ্যে আসল প্রগতি অথবা সমাজতস্ত্রের অভিমুখে 

অগ্রগমনের চিহ্নমাত্র নেই, আছে শুধু বিদেশী বিজেতার প্রত্তি বিদ্বেষ। 
অথচ আলোচনা করলে দেখা যায় যে জনসাধারণের এই অস্্যতান শুধু 
প্রাকসামরিক অবস্থায় ফিরে যাবার প্রয়ান নয়, তার মধ্যে চাষী-মজুরের 

উজ্জলতর ভবিষ্যত জীবন গড়বার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 
সাম্মাবাদী নেতৃত্ব ও'পথপ্রদর্শনের সাক্ষ্য পাওয়া যায়, প্রগতি ও বিপ্লবের 
ছোয়াচ প্রত্যেক জাতির আন্দোলনের মধ্যে ফুটে বেরিয়েছে । বিপরীত 

উভয় তলকে এড়াবার কাজে পুস্তিকাগু'ল পাঠকদের সহায়ক হবে। 

চতুর্থ কথ। ইয়োরোপের ভবিষ্যত সম্বন্ধে । আমাদের দেশে বদ্ধমূল ধারণা 

এই যে, জার্মানির পরাজয় হলেও ইয়োরোপ শুধু আগের অবস্থায় ফিরে যেতে 
বাধ্য, ফাশিস্ট, শাসনের বদলে থাকবে সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃত্ব । হয়তো বা পূর্ব 

ইয়োরোপ রাশিয়ার দখলে আসবে, কিন্ত সোভিয়েট শক্তিও নাকি 

সাম্রাজ্যবাদী হয়ে পড়েছে, কোনও কোনও সমাজবাদী পণ্ডিত এদেশে 

ফাঁকিটুকু ধরে ফেলেছেন বলে গর অনুভব করেন। অন্তেরা ভাবে 
আংলোআমেরিকান শাসকদের প্রবল প্রতাপ যুদ্ধের পর আর আটকায় 
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কে। কিন্ত জনসাধারণের জাগরণ ও সফল বিজ্রোহের মধ্যে অন্তত যে-বিরাট 

সম্ভাবনা রয়েছে, যুদ্ধের মধ্যে প্রজাশক্তির যে-প্রকাশ সম্ভব হচ্ছে, তাকে 

অস্বীকার করব কোন যুক্তিতে? ফাশিস্ট-বিরোধী শিবিরের মধ্যে প্রগতি 
ও প্রতিক্রিয়ার ছন্দ নিশ্চয় আছে, কিন্ত জনজাগরণের বিপ্রবী সম্ভাবন্ণ ও 

স্বযোগকে অস্বীকার করা বিশ্লেষণের পরিচয় নয়, সেই অস্বীকার 

প্রতিক্রিয়ারই বাহন। আজকের ইতিহাস যে-সম্তাবনার দ্বার খুলেছে 

তাকে অগ্রাহ্‌ করলে প্রগতিকেই বাঁধা দেওয়া হবে । এ কথা মন-ভোলানো 

তর্ক নয়, চোখের সামনে আমর! দেখতে পাচ্ছি যেদিকে দিকে নৃতনের 

আবির্ভাব সম্ভব হচ্ছে। যুদ্ধের স্থচনার আগেই ইয়োরোপে নানা দেশে 

উদারনীতি ও গণতন্ত্রের অবসান হযেছিল, কিন্ত প্রতিরোধ-আন্দোলনে 

সবত্র দাবি উঠছে সাধারণ লোকের রাষ্ট্রিক ও আঘধিক অধিকারের । 

পলাতক গভর্ণ মেন্ট গুলি পশ্চিমের মিত্রশক্তিদের ছায়ায় বনে দাবি করছিল 

দ্ধান্তে তাদের পূর্বতন অধিকারের পুন প্রতিষ্ঠা । কিন্তু নাংসিদের বিরুদ্ধে 

প্রতিরোধ-অভিযানের অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রজাপাধারণ পাচ্ছে নিজেদের 

শক্তিতে আস্থা ও দাবি করবার সাহন। [98161503870 আজ তাই দিকে 

দিকে ভেঙে পড়ছে । তাই পোল্রা লগ্ডস্থিত সরকারকে অবহেলা করে মুক্তি- 

সমিতি গড়েছে, ঘুগোক্লোভ রাজা পিটার শেষ পর্যন্ত মিহাইলোভিচ.কে ত্যাগ 

করে মাশশীল টিটে। ও তীর জাতীয় পরিষদের শরণাপন্ন হচ্ছেন, গ্রীসের রাজা 

ও মস্ত্রিরা গেরিলাবাহিনীর নেতাদের সংযোগ খুঁজছেন, ইটালির রাজা 

সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন এবং বাদোলিও হলেন বিতাড়িত, 

ফরাসী স্বাধীনতা-সংসদ সকল উপেক্ষার বাধা কাটিয়ে স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত 

হতে চলেছে। সম্ভাবনা ও সাফল্যের সম্পূর্ণ ছবি আমাদের দেশের 

পাঠকেরা পাবেন আলোচ্য পুস্তিকা কয়টির মধ্যে । 

ফাশিষ্টদের নিজ রাজ্যের মধ্যেও জ্নজাগরণ আরম্ত হয়েছে। অর্থ- 

নীতিবিদ অধ্যাপক ভার্গ৷ ফাশিজমের যে-প্রকৃত রূপ খুলে ধরেছেন, অনেক 

জার্মান নিজেদের তিক্ত অভিজ্ঞতায় তার যাথার্থ অনুভব করতে পারছে বলেই 
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জার্মানিতে শাসকদের বিরুদ্ধে অভিযানের শুত্রপাত হচ্ছে । জার্খানিতে আবার 

বিপ্লব আসতে পারে, এলে পরেই জার্মান জাতিকে ধংস করবার ড্যান্সিটার্ট, 
নীতিব পরাজয় ঘটতে বাধা । কুসিনেনের লেখায় দেখতে পাই ফিন্ল্যাণ্ডের 
শালকদের আলল রূপের প্রামাণিক বর্ণনা, তথাকথিত 'স্বাধীন' রাষ্ট্র ও 
গণতন্ত্রে" আনল অভিবাক্তি, আর তার পিছনে সাধারণ লোকের স্থপ্থি- 

ভঙ্গের নিদর্শন। সামরিক পরাজয়েব সঙ্জে সঙ্গে ফাশিস্ট দেশগুলিতে 

প্রঙ্জাশক্তিব প্রকৃত অস্যখখান ঘটলে ইয়োরোপে নব্যুগ স্থপ্রতি্ঠিত হতে 
পারবে । সে-আশ! যে একেবাবেই অলীক নয় পুক্তিকাগুলির মধ্যে তার 

পরিচয় রয়েছে বল। চলে । ভবিষ্যত ঠিক ফি ভাবে গড়ে উঠবে জোর করে 
অব সে-কথ" বল! অন্ুচিত। কিন্ধ ইয়োরোপ আজ মুক্তি ও প্রগতির 

পথে এখনও পযন্ত এগিয়ে চলেছে এই কথাটুকু আমাদের জানাব প্রয়োজন 

নিশ্চন্ইই আছে। 

পাপা আপা পীর শন শসা সিশটপাপপ্িসটিপপাপ চি 

॥ পরিচয় £ শ্রাবণ ১৩৫১ (১৯৪৪) 

৯০৮৮ 



চীন দেশে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়। 

চীন সম্বন্ধে এদেশে কৌতুহল স্বভাবতই বহুবিস্তৃত, অথচ অজ্ঞতা 
নিতান্ত সামান্য নয়। জাপ-বিরোধী সংগ্রামের সাত বৎদর পূর্ণ হল, প্রবল 

শক্রদের বিরুদ্ধে এই আত্মরক্ষ! সকল দেশের সাধারণ লোকেব গৌরবের 

বস্ত। অদূর ভবিষ্যতে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশীদের ইতিহাস কোন কপ 

নেবে জানবার জন্যও আমরা আগ্রহান্থিত। কিন্তু আগ্রহ মেটাবার উপায় 

প্রচুব রয়েছে বলা চলে না। চীনের সাম্প্রতিক ইতিহাস নন্বন্ধে আমাদের 

জ্ঞান সীমাবদ্ধ । এদেশী পাঠকনমাজে আলোচ্য পাচখানি বই-এর এইজন্য যথেষ্ট 

সমাদর হওয়া উচিত । চীনের বিষয়ে উৎসাহী সকলেবই বই পাচখানি 

বিশেষ কাজে লাগবে । 

সুপ্রাচীন ভ্যতার অন্তরালে চীনে যে এক নৃতন জগৎ গড়ে উঠেছে, তার 
প্রেরণা আসছে পৃথিবীর নবীনতম সমাজেব কাছ থেকে, মাঝ্সেব যতবাদ যে 
লাল চীনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে, আট বখ্নর আগে কেউ প্রায় সে-খবর 

রাখত না। ছুঃসাহদসিক কয়েকজন বিদেশী লেখকের কল্যাণে আমরা! 

প্রথম চীনের পুনজন্সের এই বিম্ময়কর দিকটাব পরিচয় পাই । এদের মধ্যে 
এডগার স্সো, নিম ওয়েল্স্, এপক্টাইন, এ্যাগ নেন ন্মেভলি, আন লুইস স্ট্রং 

প্রভৃতির নাম ম্মরণীয়। ভারতীয় কংগ্রেমের প্রেরিত যে মেডিকাল মিশন 
পাচ বসর চীনাবাসীর সেবা করে সম্প্রতি ফিরে এসেছেন, তাদের প্রত্যক্ষ 

অভিজ্ঞতাও এখন আমাদের জ্ঞান বর্ঘন করেছে । চীনের সার্থক আজ্মরক্ষায় 
০০০০ 
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সাম্যবাদীর যে প্রাণন্বকূপ একথা অনেতকরই আর এখন অবিদিত নেই । 
শ্রীযৃক্ত বাটুলিওয়ালার বইখানিতে লাল চীনের সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য প্রত্যক্ষ- 
দর্শার বিবরণ থেকে সংগৃহীত হয়ে একন্ত্রে গাথা হয়েছে । নৃতন চীন গড়ে 
তোলার কাজে সাম্যবাদী আন্দোলনের দান যে অমূল্য, এ-সম্বদ্ধে ধাদের 
সন্দেহ আছে তাদের এ গ্রন্থখানি পড়ে দেখতে অন্থরোধ করি । 

নিম ওয়েল্সের লেখা [05109 [৭ 01১17% বইখানি হয়ত অনেকেরই 

পরিচিত । এর মধ্যে লাল চীনের উত্তব ও বিকাশের সংক্ষিপ্ত প্রামাণ্য 

ইতিহাস রয়েছে । লেখিকার বাস্তব অভিজ্ঞতা ও রচনার প্রসাদগুণ 

পুনমূ্্রিত বইখানিকে তখাবসছল ও স্থখপাঠ্য করেছে। নৃতন পাঠকের 
স্থবিধার জন্ত চীনের গত এক শতাব্দীর একটি ছোট বিবরণ সংযোগ করা 

হয়েছে_তার লেখক শ্রীযুক্ত অমল বস্থ। বই-এর শেষে আছে চীনদেশে 
সাম্যবাদী আন্দোলনের ঘটনাপক্কী, ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে এর মুল্য 
'অনেকখানি। 

আলোচ্য বইগুলির মধ্যে প্রধান স্থান অধিকাৰ করেছে মাও ৎনে-টং-এর 
লেখা নবীন ভিমক্র্যানির আলোচনা । মাও খসে-টুং শুধু লাল চীনের প্রধান 
্ষ্টী ও পথপ্রদর্শক নন, পৃথিবীর সেরা মাক্সিস্ট দের মধ্যে তিনি নিজের আসন 
প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন । নূতন গণতন্ত্রবাদ শুধু চীনে সীমাবদ্ধ স্থানীয় নীতি 
নয়, পশ্চাৎপদ গঁপনিবেশিক সকল জাতির ভবিষ্যত অবস্থা ও আধুনিক আদর্শের 

ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের নম্তাবনা রয়েছে । থিওরি সম্বন্ধে ধাদের কিছুমাত্র 

আগ্রহ আছে, তারা সকলেই বইখানি সধত্বে পড়লে উপকার পাবেন । পাঁচ 
বৎসর আগের লেখ' এই গ্রন্থ প্রগতিশীল সাহিত্যের একটা উল্লেখযোগ্য 

সম্পদ | 

ধন্তন্ত্র যন স্বপ্রতিষ্ঠিত হতে আরম্ত করে, তখনকার বাক পুনর্গঠনের 
এঁতিহাসিক নাম বুর্জোয়।-ভেমক্র্যাটিক বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লবকে তার 
প্রতিনিধি বলা চলে। ধনতস্ত্রের অবশ্থস্তাবী প্রতিক্রিয়া দেখা গেল 

সমাজবাদী আন্দোলনে । সেই আন্দোলন পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে, কিন্ত 
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অন্থম্নত দেশগুলিতে তখনও ফিউডাল সমাজ ও ফিউভাল রাষ্ব্যবস্থার 

অবসান হয়নি। ইতিহাঁসের গতি অসমান হওয়াতে তাই সমাজবাদী 
আন্দোলনকে অনেক সময় সম্মুধীন হতে হয় আঁধাঁফিউভাল আধা-ধনতাস্ত্রিক 
সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। মাক্স্ের বিঙ্সেষণ-পদ্ধতির সম্যক প্রয়োগ করে 
লেনিন দেখালেন যে অনুন্নত অঞ্চলে সোঁশালিজ ম্‌ এক লাফে আনতে পারে না 
সেখানে বিপ্লব আসবে ছুই পধায়ে। প্রথষে বুর্জোয়াডেমোক্র্যাটিক বিপ্রব 
ফিউভাল ব্যবস্থাকে করবে নিমূর্প, তারপর বাস্তব অবস্থা অনুসারে 
সেই বিপ্লব রূপান্তরিত হতে থাক্বে প্রকৃত সমাজভন্ত্রী বিপ্লবের মধ্যে । 
লেনিনের উক্তির যাথার্থ প্রমাণ করল রুশ বিপ্রবের ইতিহান। 

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের সুচনার পর অন্য অন্ুন্বত দেশের 
অবস্থার মধ্যে আর একটি বিশেষত্ব দেখা গেল। এর পর অন্তর বুর্জোয়।- 
ডেমক্র্যাটিক বিপ্লবের উপক্রম হলেও সে-বিপ্রবৰ আর পুরানো গণ্ডির মধ্যে 

আবদ্ধ থাকতে পারে না। ফরাপী বিপ্লবের রীতিনীতি আর তার সীমা 
নির্ধারণ করতে পারবে না, নৃতনতর রুশ বিপ্লব তাকে সবিশেষ প্রভাবান্বিত 

করতে বাধ্য। আজকের দিনে বুর্জোয়া-ডেমক্র্যাটিক বিপ্লব তাই মুলত 
বুর্জোয়াধর্মী হলেও তার একট! নৃতন ভঙ্গী থাকবেই, একটা নবীন স্বকীয়তা 
তাকে মৃতি দেবে, কারণ ইতিমধ্যে পার্ববস্তী জগতে অনেক পরিবর্তন এসে 
গেছে । এক কথায়, এখন আর রুশ বিপ্লবের ছোয্বাচ এড়িয়ে বুর্জোক্ষা- 
ডেমক্র্যাটিক বিপ্লব সফল করবার সম্ভাবনা নেই। অনুন্নত দেশে আজকের 
দিনের আসন্ন প্রাথমিক বিপ্লবকে তাই মাও “নিউ ভিমক্র্যাসি' আখ্যা দিয়ে 
ছেন। এর আদর্শ পূর্ণ সমাজবাদ নয়, তার বাস্তব ভিত্তি এখনও সম্পূর্ণ গড়ে 
ওঠে নি, যদিও নিউ ডিমক্র্যাসির স্বাভাবিক পরিণতি তারই মধ্যে । অথচ 
গণতন্ত্রের এই নবীন বূপ গত যুগের বুর্জোয়া বিপ্লব থেকেও অনেকখানি ব্বত্ত্র। 

এর মধ্যে দেখতে পাই বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্ব আর থাকছে না, শ্রমিক শ্রেণীর 

ত নেতৃত্ব চলে আসছে; বিপ্রবের পর কার্যত আর আগের মতন বিত্ত 

শালী বুর্জোয়াদের একাধিপত্য থাকবে না» অর্থাৎ সেই অধিনায়কত্ব এখন 
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আসবে শ্রমিক, মধ্যবিজ্ঞ চাষী ইত্যাদি সকল বিপ্রবী শ্রেণীর হাতে । 
উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যতস্ত্রের আশ্রিত দেশে মুক্তি আন্দোলনের এই নৃতন 

বিশেষত্বের দিকে লেনিন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন ১৯১৬ সালে। স্টালিনের 
১৯১৮ ও ১৯২৫-এর লেখায় এর ব্যাখ্যা আছে। মাও এদের অন্সরণ 
করে নৃতন গণতন্ত্রের রূপ নির্দেশ করেছেন। অন্ত দেশের বুর্জোয়াদের 

মধ্যে এখনও একট। বিপ্রবের ঝোঁক আছে; বিদেশী মূলধনের কর্তৃত্ব, সামাজ্য- 

তন্ত্রের শোষণ তাদের মধ্যে তীব্র প্রাতিবাঁদ জাগায় । বর্তমান জগতে আসল 

বিপ্রবী শ্রমিক শ্রেণীর কর্তব্য এই ঝোকের সহায় হওয়া, তার সমর্থন করা। 
অথচ এই সব অঞ্চলে বুজোক্া মহলে দুর্বলতারও অন্ত নেই, সেই দুর্বলতা 

এদের টানে সাম্াজ্যবাদের সঙ্গে আপোসের দিকে । যে-সাম্রাজ্যতস্ব ও 

প্রাচীন বিধিব্যবস্থা সাবারণ লোকের যুগ্ম শত্রু, বুর্জোয়া অেণীর সাধা ও 

সাহস নেই তার প্রকৃত উচ্ছেদ সাধন করবার । এই আপোন ও পরাজয়পস্থী 
মনোভাবকে আটকে রাখবার দায়িত্বও তাই এসে পড়ে শ্রমিক শেনীর উপর । 

আজকের দিনের বুর্জোয়া শ্রেণী দোটানার মধ্যে অবস্থান করছে, তার ছুমুণো! 
প্রবৃত্তি এত স্ুম্পষ্ট ষে তার পক্ষে আর আগের মতন বিপ্লবের সফল নেতৃত্ব 

করা সম্ভব নয়। আসন্গ বুর্জোয়াডেমক্র্যাটিক বিপ্লব আর বিশুদ্ধ বুজোর়াধমা 
হতে পারে না, তাকে নৃতন রূপ নিতে হচ্ছে । “নিউ ডিমক্র্যাসি' সেই রূপের 

ংজ্ঞা, ইউনাইটেড ফ্রন্টের সম্মিলিত অভিযান তারই পুবাভান। 
বিপ্রবের পথ থেকে চীনে বুর্জোয়াদের পশ্চাদ্গমনের প্রমাণ পাই 

কুয়োমিনটাংএর মধ্যে অনেকের দক্ষিণপন্থী মনোভাবে, ওয়াং চিং-ওয়াই-এক 
জাপানীদের সঙ্গে সহযোগ তারই প্রকাশ প্রমাণ । এই মনৌভাব ১৯২৯ থেকে 
১৯৩৭ পর্যন্ত সাম্যবাদী-দলনের প্রচেষ্টার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল । এমন কি 
আজকের দিনেও মার্শাল চিয়াং কাই-শেকের অন্তরঙ্গ পার্খচরদের মধ্যে এই 
ঝেোঁকের প্রমাণ পাওয়? যাচ্ছে । চীন থেকে যে সরকারী খবর আসে তার 

মধ্যে ভিতরের সব কথা জানা যাঁয় না । প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার ঘন্দের সন্ধান 

দিচ্ছে আমাদের আলোচ্য বইগুলি। 
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চীনের প্রগতিশীল মন মৃত্তি পেয়েছে নিউ ভিমক্র্যাসির আদর্শের মধ্যে । 
নিউ ডিমক্র্যাসির রাষ্ত্রিক আদর্শ এখনই সমাজতন্ত্র গড়বার চেষ্ট! নয়, তার সময় 

পরে আসবে । এই আদর্শের এখনকার লক্ষ্য হল পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক রেপারিক 

স্থাপন, তার নেতৃত্ব করবে বিপ্লবী সকল দলের সম্মিলিত শক্কি। বৃর্জে)য়া 
কুয়োমিন্টাং চায় একদলীয় কর্তৃত্ব । কিন্তু সোশালিস্ট, বিপ্লব আসার আগে 

পর্যন্ত যখন বিভিন্ন শ্রেণী থেকে যাচ্ছে, তখন তাদের মুখপাত্র হিসাবে বিভিন্ন 

দলের অস্তিত্ব অনিবার্ধ, বিভিন্ন বিপ্লবী দলের সংযোগ ছাড়া রাজ্য চালানো 
তখন সম্ভব নয় । আজকের দিনেব পপুলাব ফ্রপ্ট ই পবে রেপার্িক চালাবে, 
নিউ ভিমক্র্যাসির রাষ্ত্রিক আদর্শ হল এই। অর্থনীতিব ক্ষেত্রে নিউ ভিমক্র্যাসি 
চায় মূলধনীদের উচ্ছেদ ও নয়, তাদেব পবিপূর্ণ স্বাদীনতাঁও নয়। ক্যাপিটালকে 
নৃতন রাষ্ট্র নিয়প্িত করবে, তাকে হতে হবে সংযত, সীমাবদ্ধ ও কর্তৃত্বাধীন । 
অন্য দিকে জমিব উপব থেকে সকল বকম ফিউডালি প্রাচীন ব্যবস্থাকে নিরুল 
কবতে হবে, জমিতে আনতে হবে আসল চাঁষীদের কতৃত্ব, জমির হবে 

পুনর্বন্টন। বাস্ত্রিক ও আখিক উভয় ব্যবস্থাতেই নিউ ভিমক্র্যাসি ঠিক এখনই 

সমাজতন্ত্র আশতে চাইছে না, অথচ শ্রমিক নেতৃত্বে পুরানো বুর্জোয়।৷ গণ্ডিও 

'মতিক্রম করছে, এর বিশেষত্ব এইখানেই । 

১৯২৪ সালে যখন কুয়োঘিন্পীং-এব পুনর্জন্ম হয় তখন সন ইয়াৎসেন 

অনেকটা এই পরিকল্পনারই আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি তার “তিন নীতিপ্ন” 

যে-ব্যাখ্য। করেছিলেন তার সঙ্গে নিউ ভিমক্র্যাসির সম্পূর্ণ না হলেও আন্তরিক 
মিল আছে। তিনি তিনটি নির্দেশ ও দিয়েছিলেন £ চীনের মুক্তি আন্দোলনকে 

সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী রেখে চলতে হবে, দেশের মধ্যে সাম্যবাদী 
দলের সঙ্গে জাতীয় দলের পূর্ণ সহযোগ প্রয়োজন, চাষী মজুরদের উপর নির্ভর 

করে তাদের সঙ্গে সংযোগ রাখ! দরকার। স্থুন ইয়াৎ-সেনের দূরদৃষ্টির ফলে 
চীনে মুক্তিআন্দৌোলন প্রবল বূপ ধাবণ করে। ১৯২৪ থেকে ১৯২৭-এর 
গৌরবময় যুগ তার ফল, বিজয়ের শত্রোত তখন তার নীতিকে সাফল্যমপ্ডিত 

করেছিল । 
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তারপর কুষোমিন্টাং অন্ত পথ ধরল, নেতার নির্দেশ লঙ্ঘিত হওয়ায় দশ 

বৎনর অন্তধুদ্ধ দেখা দিল। জাপানী চাপের ফলে ১৯৩৬ সালে আবার এঁক্য 
ফিবে আসে, ভাব প্রধান উদ্যোগী ছিল সেই লাম্যধাদী দল যাদের উচ্ছেদের 
আপ্রাণ চেষ্টায় চিয়াং কাই-শেক অভিযানের পর অভিযান করেছিলেন, 

মাদাম সুন ইয়াৎ-সেন প্রতৃতিব সকল উপরোধ উপেক্ষা কবে । বর্তমান জাপানী 

যুদ্ধেব তৃতীয় বদর থেকে আবাব এক্যের মধো ভাঙন লক্ষ্য করা যায়, 
প্রতিন্রির৷ আবার মাথা ভুলতে থাকে । এ খবব এখন আর চাপা নেই, 

পৃথিবীব সকল দেশের ফাশিস্ট-বিবোধা জনমত তাই চঞ্চল হয়ে উঠেছে। 

বিদেশী জনমত ও প্রকৃত প্রগতিশীল চীনবাসীর্দেব মিলিত চাপে চিয়াং কাই- 

শেক ভাব প্রতিক্রিয়াপস্থী বন্ধুদেব হাত থেকে মুক্তি পাবেন আশা কর। যায়। 
নয়তো চীনের দুর্ভাগ্য আবাব ঘনিয়ে আসবে । 

আমাদের তালিকার তৃতীয় বইখানিতে এই নৃতন সংঘধ সম্বন্ধে অনেক 

মাল মশল1 সংগৃহীত হয়েছে । তাতে দেখা যায় যে চীনে জাতীয় একা 
ভাঙবার চেষ্টা হয়েছে কুয়োমিন্টাংএব দক্ষিণ-পস্থীদেরই দিক থেকে । 

সাম্যবাদী দল ১৯৩৬-১৯৩৭-এর চুক্তির সর্ভ পালন করে এনেছে, কিন্তু সববারী 

তরফ থেকে চেষ্ট। চলেছে চতরর্থ আমি ধ্বংস করবার, সীমান্তে লাল চীন 

অঞ্চল কবায়ত্ত করবাব, গেরিলী বাহিনীকে পাহাধ্য এবং সীমান্ত অঞ্চলের? 

দিকে যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম পাঠাবার চেষ্ট' হয়নি, জাপ-বিরোদী স"গ্রামে 
নিশ্চে্টতা এনেছে, অথচ দাবি উঠেছে আবার কুয়োমিন্টাংএর একদপীয় 
কর্ৃত্ স্থাপনের । ন্থন ইয়াৎসেনের নির্দেশ লঙ্ঘিত হচ্ছে আগেকার অভিজ্ঞত। 

অগ্রান্থ করে। এই প্রতিক্রিয়ার শ্বোতকে মাশাল চিয়াং কাই শেক বাধা 

দিতে পারবেন, চীনের সকল বন্ধুর আজ এই কামন1। 

চিয়াং কাই-শেকের নামে “চীনের ভবিষ্যত' শীর্ক যে গ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়েছে, সন্ভবত সে-বই কোনও দক্ষিণপস্থীর লেখা । পূর্বোক্ত তালিকার 
চতুর্থ পুস্তক তার সুদক্ষ সমালোচনা । “চীনের ভবিস্কত'-এ যে-চিন্তাধারা 
প্রকাশ পেয়েছে, সন ইয়াৎসেনের নীতি ও নিউ ভিমক্র্যাসির সঙ্গে তার 
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পার্থক্য লেখক স্পষ্টভাবে দেখাতে পেরেছেন 1 ণ্চীনের ভবিষ্যত" প্রাচীন চীনের 
গুণগানে পরিপূর্ণ । সেই প্রাচীন চীন যে স্বেচ্ছাচারী ফিউভাল. সাম্রজঃ 
ছিল, "চীনের ভবিষ্বত'-এর গ্রস্থকার তা স্মরণ রাখেন নি। বিদেশী চাপ 
নাকি চীনের সকল অনর্থের মূল, কিন্ত পুরানো! সমাজের দুর্বলতাই কি «এসেই 
চাপ সফল হবার কারণ নয়? প্রাচীন চীনে সভ্যতার আদর্শের উচ্ছৃমিত 
প্রশংন৷ পড়তে গিয়ে মনে পড়ে নাকি যে সেই সভ্যতাও নাধারণ লোকের 

শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত? সমালোচক দেখিয়েছেন যে ১৯১৯ সালের £ঠা 

মে তারিখে যে-পাংস্কৃতিক পান্দোলন চীনে নবপ্রেরণা এনে দেয় ০স-সন্বন্ধে 

“চীনের ভবিষ্যত সম্পূর্ণ উদাসীন । সমাজবাদ দূরে থাক, গণতস্ত্রের আদর্শেও 
গন্থকারের আসশ্থ! নেই ; জনসাধারণের প্রতি গভীর অবন্ঞ! তাকে আচ্ছন্ন করে 
রেখেছে । এক দিকে সনাতন পুরাতনের প্রতি অহেতুকী প্রীতি, অন্তদিকে 
“এক দল, এক নীতি, এক নেতা” ফাশিস্ট-গন্ধী নকল আন্দোলনের এই বুলির 

আশ্রয় গ্রহণ--বইখানির বিশেষত্ব এইখানে, সঙ্গে আছে লাল চীনের 
ইতিহাসের বিকৃত ব্যাখা!। চিয়াং কাই-শেক দূরদর্শী ও শক্তিমান পুরুষ» 
চীনের জাতীয় এঁক্য তাঁর উপর নির্ভর করছে। চীনের হিতাকাজ্ফীদের 

বিশ্বাস আছে তিনি প্রগতির সহায়ক হতে পারেন, কিন্ত প্রতিক্রিয়ার বাধন 

ছিড়তে ন। পারলে তার সম্ভাবনা নেই। 
প্লিস পপ 

৭ পরিচয় 2 আশ্বিন, ১৩৫১ (১৯৪৪) ।। 
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যুদ্ধাস্তের জগৎ 

ফাশিজমের উদ্ধত প্রাসাদ এতদিনে ধূলিসাৎ হতে চলেছে, 
ইয়োরোপের দিকে দিকে আজ মুক্তির উত্তেজনা, পৃথিবীর দেশে দেশে 

জনসাধারণের মনে উল্লান, অথচ সেই আনন্দ আমাদের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
সমাজে প্রকাশ পাচ্ছে না এ কথ! বিশেষ লক্ষ্যণীয় । ঘরে বাইরে, ট্রামে 

বাসে, অফিস-আদালতে, স্কুল-কলেজে, চোখে পড়ে গভীর ও্দাসীন্ত ও 

নির্জীব জড়ভাব, এমন কি মাঝে মাঝে একটা! আতঙ্কের ছায়া দেখা যায় 
বললেও অতুযুক্তি হবে না। প্রশ্ন ওঠে যে সার। জগতের প্রগতি- 
আন্দোলন থেকে আমাদের ভদ্রলোকদের জীবন কি আজ বিচ্ছিন্ন হয়ে 

পড়ল? এই নিকুৎস্ক অবসাদ ও নন্দেহ আমাদের জাতীয়তাবোধের 

এরতিহ্থ নয়। বাংলাদেশে নবজাগরণেব আদি যুগে রামমোহন রাম ইটালি, 
স্পেন ও লাটিন আমেরিকায্ন বিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়েছিপেন, ইংল্যাপণ্ডের 

পালামেন্ট-সংস্কারের উদারনৈতিক আন্দেরলনের নঙ্দে তিনি ছিলেন অন্তবঙ্গ 
ভাবে যুক্ত । বঙ্কিমচন্দ্র সেকালের সোশালিজ্ মে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন । 

মাট্ূসিনি ও গারিবল্ডির বিপ্লবসাধনা বাঙালীকে মুগ্ধ করেছিল। 'আম্মার- 
ল্যাপ্ডের মুক্তিসংশ্রামকে আমরা এককালে নিজেদের সংগ্রাম মনে করতাম । 

রাশিয়ার বিপ্রবে রবীন্দ্রনাথ জগতৎজোড়া বঞ্চিতের ঘিলনের সাফল্য 

দেখেছিলেন । এই সেদ্দিন পর্যন্ত স্পেনের গৃহযুদ্ধ ও চীনের প্রতিরোধ 
আমাদের মনকে নাড়া দিয়েছে । কিন্তু আজকের দিনের শিক্ষিত বাঙালী 
ইয়োরোপের অধুনাতম জনজাগরণকে অবহ্লো বা ভয়ের চোখে দেখেন 
কেন? জরাগ্রন্ত,। পতনোন্থুখ, 87 89 ৪601৪ মনোভাব কি মধ্যবিত্ত 

শ্রেণীকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে? বাইরের জগৎ সম্বন্ধে বাস্তব ধারপার 
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অভাব, কুপমণ্ঁকতাঁ, চিন্তার দৌর্ধল্য আমাদের মনকে অসাড় করে 
রাখছে কেন? 

ইতিহাসে যুগে যুগে দেখতে পাই প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার হুন্দ, প্রতি যুগে 
প্রগতির সাধারণ ঝোকের পূর্ণ সমর্থন ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ লে- 
যুগের সুস্থ সবল মনের পরিচয়। প্রতি যুগেই প্রগতির শোতে অনেক 
অনম্পূর্ণতা! ও দোষক্রটি থেকে যেতে পারে, প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও প্রশংসনীয় 

কিছু চোখে পড়া বিচিত্র না। আদর্শবান মন তাতে বিচলিত না হয়ে 
প্রগতির সাহাযযেই এগিয়ে যেতে চায়। ফরাসী বিপ্লবের ঘাতপ্রতিঘাত 

এর প্রামাণিক উদ্াাহরণ। ইতিহাসের কোন্‌ ছাত্র আজ 79127) ০? 
797৮০ ৮-এর কথা মনে রেখে নেদিনের অগ্রগতিকে অসম্মান করবে? 

যুগস্ষির সময় প্রগতির ধারার সমগ্র ছবিট? সামনে না রেখে ছোট ছোট 

ঘটনার বিচ্ছিন্ন বিচারে প্রবৃত্ত হওয়! সংকীর্ণতার পরিচয় | 

যুগে যুগে প্রগতির রূপ বদলে চলে, প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন মুভি গ্রহণ 

করে। বিচিন্ন রূপের আড়াল ভেদ করে দ্বন্দের প্রকৃত সন্ধান পাওরা, 

অবান্থবকে ঠেলে ফেলে যুগধর্মকে আবিষ্কার করতে পারা সজীব মনের চিহ্ন । 

আজকের দিনে সারা পৃথিবী অনেকাঁংশে এক হয়ে পড়াতে সকল দেশের 

প্রগতি-মান্দোলনের পরিচয় সহজেই পাওয়া যায়। জাতীয় মুক্তিসাধনাকে 

আজ বাইরের প্রগতিশীল জগৎ থেকে পৃথক করে রাখা অসঙ্গত ও নিতান্ত 

অন্যায় বলেই গণ্য করতে হবে । শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মন আজ সত্য সত্যই 
পঙ্গু হয়ে পড়বার উপক্রম হলে, আমাদের মানসক্ষেত্রে অন্ত শ্রেশ্নর প্রভাবের 

প্রবাহকেই শ্বীকার কবে নেওয়া উচিত । 

প্রতিবাদ উঠবে যে আমাদের জাতীয় সমস্তাতেই আমরা অভিভূত, 
বাইরের দিকে চোখ ফেরাবার অবসর কোথায়, অন্যত্র কি ঘটছে তাতে 

আমাদের বা কি আসে যায়? কিন্ত জাতীয় সমস্যা আগেও ছিল, জহরলাল 
নেহরুর মতন লোককে তাতে বিশ্বচিন্তা থেকে নিবৃত্ত করে নি। জাতীয় 

সাধনাকে বাইরের জগতের প্রগতির ধারাঁর সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে 
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নিজেছের শক্তি বাড়বে ৰই কমবে না । শ্বদেশের সমহ্যার প্রকূত সমাধানেক। 
দিকেই বা আজ কতটুকু আগ্রহ আছে? অগ্রগামী সকল দলের যে-গ্রচণ্ড 
জাতীয় এক্য ইয়়োরোপে প্রতিরোধ-আন্দোলন গড়ে তুলে মুক্তি এনেছে, তার 
অঙ্র্প নাধন| এখানে কোথায়? নৃতন ধারণা, নীতি ও আদর্শের প্রতি এত 
অবহেলা বা সন্দেহ কেন? সামান্য সমাজসংস্কারের কথাতেই যে উচ্চশিক্ষিত 

লোকের সনাতন ব্যবস্থা রসাতলে যাবাব রব তোলে, তার কারণ কি? 

বিদেশী রাজ-সরকার অথবা আমেরিকার প্রেসিডেন্টেব কাছে দরবার করবার 

দিকেই কি আমাদের খবরের কাগজ ও আলাপ-আলোচনার দৃষ্টি নিবদ্ধ নম্ব? 
আর জাতির আম্মশক্তি বাদের মন্্ তারাই ব। জাতির অঙ্গ অন্থদের সংস্পর্শ 

বর্জন করবার জন্য উদ্দগ্রীব হয়ে রয়েছেন কেন? যে-জনসাধাবণের ন।মে 

মুক্তির আরাধনা চলে, ঘোর দুদিনে তাদেরই অন্ন অথবা বস্ত্রনংকটেব সময় কি 

দিকে দিকে অটল নিশ্েষ্টতা দেখা যায় নি? কিলেব জন্যই বা দ্রনীতি ও 

চোরাবাজ!র আমরা সমাজজীবনে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিই ? আমাদের 

শিক্ষিত শ্রেণার আজ কঠোব আত্মজিজ্ঞানার সময় এনেছে । নিজেদের 

সমশ্ার সবাঙ্গীনতা বাইরের ইতিহাসের ধারার প্রতি অবজ্ঞ/ব কোনও যুক্কি- 
সঙ্গত কারণ শয়। 

ছুই 

তর্কের অবশ্য শেষ হয় না, এখানে তাই প্রশ্ন আনতে পারে যে আজকের 

জগতে কোন্‌ ঘটনাগুলিকে প্রগতির চিহ্ন বলে মেনে নেব, কাকেই বা 
প্রতিক্রিষ্জার সহায় হিসাবে দেখতে হবে? ব্যক্তিবিশেষের রুচির উপর কি 

এই নির্বাচন নির্ভর করছে না? এর মধ্যে ধরব সত্য কোথায়? প্রগতি 

কোনদিকে তার পরিচয় পাবার উপায় ক্কি? 

গ্রণিতের স্বতঃসিদ্ধ অখব। ভ্তায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের মতো সর্ধবাদিসম্মত উত্তর 

এ ক্ষেত্রে মেলে না বটে, কিন্তু লৌকিক জাঁবনে সতা নিধারণের অন্ধ 
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উপায়কে অস্বীকার করা চলে না। আধুনিক ইতিহাসের আলোচনা থেকেই 
আমরা বুঝতে পারি সমাজের অগ্রগতি কোন্‌ পথে চলেছে । ইৎবাঁজ, 
আমেরিকান ও ফরাপী বিপ্লবের পর থেকে আমরা বুঝতে শিখেছি ষে 
উদ্ারনীতি, '্মাগ্বনিরন্ত্রণ ও গণতশ্ত্রের প্রনার এগিয়ে চলার চিন্ু ॥ 
সমাজ্বাদের অভ্যদয় থেকে আমাদের মনে ধারণা এসেছে যে শ্রেণীহীন 
সমাজ গড়ে ভুঁলবার চেষ্টী সেই অগ্রগমনেরই পরিণতি । সাম্রাজ্যবাদ 
জননাধারণের শক্র, তাই তার পরিপূর্ণ প্রকাশ যে-ফাশিস্ট, মতবাদের মধ্যে 

রূপ পেয়েছে, সেই ফাশিজমের সহায়ক প্রচেষ্ট। মানেই আজকের দিনে 

প্রতিক্রিয়ার বাহন। রুশ দেশে পঁচিশ বছর যে নৃতন সমাজব্যবস্থা গড়ে 

তুলধার উদ্যম চলছে, তাঁর প্রতি সকল দেশের সাধারণ লোকের আকর্ষণ 

মানুষের মঙ্গলনাধনারফ্ক পথ। সাম্প্রতিক ইতিহ।সের অন্ধ ব্যাখ্যা অনস্তব 

নয়, কারণ মানুষের বৃদ্ধিকে নানা দিকে খেলানো যায়। কিন্ত এর তুলনায় 
অগ্ত ব্যাথা। এত স্বনঙ্গত ও ব্যাপক নর, বরং তার মধ্যে দেখি শুধু কষ্ট 

কল্পনার আভান যেমন আধুনিক ইতিহাসের ক্যাথলিক ব্যাখ্যার মধ্যে পাই 

একদেশদশী আংশিক বিচার । 

অতীত হতিহাসের নির্দেশ ছাড়াও আর একটা লক্ষাণীয় কথা আছে। 

প্রত্যেক দেশে প্রতিক্রিয়! ও প্রগতির দ্বন্দ চলেছে, ভাই দেশে দেশে 
প্রগতিশীল আন্দোলনের মধ্যে সাধারণ স্তর আবিষ্কার করতে পারলে 

আজকের দিনের অগ্রগতির রূপ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে । ফাশিজমের 

বিরোধিতা দেশ বিশেষের প্রগতি-আন্দোলনে আবদ্ধ নয় বলেই এই 

মনোভাবকে অগ্রগতির সাধারণ লক্ষণ হিসাবে মানতে হবে। অগ্মগতির 

প্রচেষ্টা কোনও বিশেষ জাতির নিজস্ব সাধন। হতে পারে না, অন্য দেশের 

বঞ্চিত ও নিষাতিত সাধারণ লোককে টানতে পার। তার সাফল্যের চিহ্ন । 

আমাদের দেশের মুক্তি আন্দোলনকে বিশ্বব্যাপী প্রগতির শ্োতের সঙ্গে, 

শুধু কথায় নয়, আন্তরিক কাজের ক্ষেত্রে যুক্ত করতে পারাই নার্থকতার 

পথ | 
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তিন 
শিক্ষিত বন্ধুবান্ধব মহলে যে-নাঁনা সংশয় চোখে পড়ে তার বিস্তৃত 

আলোচনা অল্প পরিসরের মধ্যে সম্তব নয়। এখানে শুধু কয়েকটি প্রশ্নের 
উল্লেখ কর৷ চলে মাত্র । 

অনেকের মনের কথা এই যে ফাশিজ ম্‌ এমনই বাকি দোঁষের ? হিটলার 
ও মৃসোলীনি নাকি স্বদেশের অনেক উন্নতি করেছিলেন, তাদের পতনে তাই 
মনে সমবেদনা জাগা স্বাভাবিক নয় কি? কিন্তু ফাশিজমের স্বরূপ সন্বদ্ধে 

অজ্ঞতা গর্বের কথা নয, তার প্রকৃতির লক্ষণ-নির্দেশ আজকের দিনের গ্রপাগাণ্ড। 

নয়। দেশবিদেশে প্রগতিশীল লোক বরাবর তার বিরুদ্ধে তীব্র গ্রতিবাদ 

করে এসেছে, এতদিনের ইতিহাস আজ ভূললে চলবে কেন? পুরানো 

পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে যে দশ বারো বৎসর আগেও পরিচয়? 

পত্রিক। ফাশিজম্কে প্রতিক্রিয়ার তীক্ষুতম প্রকাশ হিসাবে আক্রমণ 
করেছিল, মুসোলীনিকে দেখেছিল দুর্দান্ত অত্যাচারী হিসাবে, হিটুলারি 
আমলের চাকচিকোর আডাঁলে ধরতে পেরেছিল জার্ধানির ছুরবস্থ' ৷ 

আজকের দিনের অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা অপলারণ হিসাবে 

ফাশিজমের পতন সকল দেশের সাধারণ লোকের কাছে আশা ও আনন্দের 

কথা । 

গত মহাযুদ্ধের পর জার্মানি ও ইটালিতে সমাজতাস্ত্বিক বিপ্লব আনন্ন 
মনে হওয়াতে তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ফাশিজ মের ব্ধপ নেয়, ধনিকদের 

সমর্থনেই সে-আন্দোলন পুষ্টিলাভ করেছিল । গণতস্ত্রের আবহাওয়াম্স সমাজবাদ 

শক্তিশালী হবার ভয়েই গণতন্ত্রকে তখন বর্জন করে ফাশিস্ট-দলের একাধিপত্য 

গড়া হল। মুক্তিকামী মজজুরদের সমস্ত স্বাধীন প্রতিষ্ঠান চু করে প্রগতিশীল 
সকল দলকে তখন অকথ্য অত্যাচারে নিম্ল করা হয়। দেশের শ্রেষ্ট 
সম্তানদের সংখ্যা অগণিত নয় । প্রাণদণ্ড। নিবাসন ও অবরোধের মধ্যে 

থেকে তারা প্রায় লোপ পেল। জনসাধারণকে ভোলাবার জন্য এল নৃতন 

শিক্ষা দীক্ষা; তার ফলে অসংখ্য লোক আজ অমান্ছষে পরিণত হয়েছে । 
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আরো অনেকে হয়ে পড়েছে নিজাঁব আজ্ঞাবাহক | প্রতিবিপ্রবকে বলা হল 

নৃতন সমাজগঠন । শ্রেণী হিপাবে ধনিক ও জমিদারদের প্রতৃত্ব বজায় রইল, 
তাদের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষকে নিয়ন্ত্রিত করল ফে-রাষ্ট্রশক্তি পুরানো শানক 

শ্রেণীই তার চালক। বেকারদের কাজ দেওয়ার চেষ্টা হল যুদ্ধের *সাজ- 
সরঞ্জামের প্রস্বতিতে | সাধারণ মান্ষের মধ্যে প্রচার চলল যে ভগবানের 

বিধানে তাদের জাতিই হল প্রতুজাতি, বিদেশীদের জয় করে তাদের দাবিয়ে 

রেখে শোষণ করবার দেব অধিকার স্বজাতির রয়েছে, বাজ্যপ্রমারের মধ্যে 

রয়েছে প্রত্যেকের স্বার্থ। যে লেবার ফ্রণ্ট, মহ্ুরদের কিছুটা সুখ স্থবিধার 

ব্যবস্থা করেছিল, তার মধ্যেও দেখি মজুরদের খুশি করে মালিকদের স্বার্থে 

বিপথে চালাবার ছুরভিনদ্ধি। এর পরেও কি হিটলার ও মুসোলানির 

পতনকে অভিনন্দন কব উচিত নয়? ফাশিস্ট আমলে উন্নতি কি দেশের 

উন্নতি, না শাসক ও শোষক শ্রেণীব আম্মরক্ষার আয়োজন ? ফাশিজম্‌ কি 

জার্মানির উপযোগী একটা নৃতন নমঘাজব্যবস্থা, না সারা জগতের প্রগতির 

বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিযান ? 

ফাশিজমের নিন্দাকে এ দেশের অনেকে ইংরাজের প্রপাগাপ্ডা মনে 

করে। কিন্তু বোঝ] উচিত যে, ফাশিস্ট, মনোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়াটা ছিল 

ইংরাজ নেতা চেম্বারলেনেরই আপোন নীতি । আজ পযন্ত বিলাতের 

টোরি মহলে হিটুলাবের সমব্যথীর অভাব নেই,অন্যদিকে নকল দেশে প্রগতির 

শ্রেষ্ঠ একনিষ্ঠ ভক্তেরা ফাশিস্ট-বিরোধী । নাৎসি শাসনের কুফল সম্বন্ধে 

এখনও অনেকে সন্দিহান । কিন্তু জান উচিত যে জার্জান বন্দীদের মধ্যে 

দেখা গেছে জার্ানির গৌববময় সংস্কৃতি সম্বন্ধে অপার অজ্ঞতা, নাৎনি- 

অধিরূত দেশে নৃশংস ববরতার বিবরণ অবিশ্বাস করবারও কারণ নেই, 

পৃথিবীর সর্বত্র যাকে প্রগতির ধারণা বলে গণ্য করা হয় হিটলার স্বদেশে 

তার উচ্ছেদনাধন করেছেন। ফাশিজমের সম্পূর্ণ ছবিটা দেখতে না 

চাঁওয়? চোখ বন্ধ রাখার সামিল, অন্ধ সংস্কার নিয়ে আমরা প্রগতির পথে 

এগোতে পারব না। 



অনেকে ভাবে হিটলারের পতনে আনন্দের কারণ কি? ফাশিজ মের 

মূল যে ধনতান্ত্রিক ইম্পিরিয়ালিজমে, সেই সাম্রাজ্যবাদ তে! অট্রট রয়ে 

গেল, সেই এখন ফাশিজ মের জায়গা নেবে। এই সাধারণ বিশ্বাসের 

মধ্যে.অসামান্য যুক্তিব গলদ রয়েছে । সাত্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার চুভান্ত বিকাশ 

ফাশিস্ট নীতিতে, তাই ফাশিজ.ম্‌ উচ্ছেদ হলে তাতে সাম্রাজ্যতস্ত্রের ভিতই 

আলগা হয়ে পডতে বাধ্য । সমাজবাদের দিকে এগোবাব পথে ফাশিজ.ম্‌ ছিল 

প্র»গতম বাঁধা, বাধা সরে গেলে সে-পথে অগ্রসর হবাব প্রেবণাই মোটের 

উপর জোর পাবে। ইম্পিরিয়ালিভমের তীক্ষ শানিত ফলক ফাশিজ.ম্, ভা 
ভেঙে গেলে ইম্পিরিয়ালিজম্ই হবে ভোতা । ফাশিস্ট বিরোধী যুদ্ধ চালাতে 
গিতে দেশে দেশে জনশক্তিকে উদ্ধ,দ্ধ কবতে হয়েছে, সরকারের উপব জাগ্রত 

জনশক্তির চাপ এখন বাডাবই সম্ভাবনা । প্রতিক্রিয়াশীল মহল জনমতের 

সামনে অনেক দেশে পাছয়ে যেতে বাধা হচ্ছে ১ গ্রগতিবাদীদেব বিবাট 
এঁক্য গডে তাকে আরও কোনঠান। কবে ফেলবার কৌশল এখন জ্ায়ন্ত 

করতে হবে। গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে যুদ্ধেব মধ্যে স'ঘবদ্ধ মঙ্জুবের শক্জি 

বেডে যাবার কথাটা উল্লেখযোগা,সার। জগতের ট্রেড উউনিগানদের ভু কোটি 

সভ্যের মিলিত প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান চোখের সামনে গড়ে উঠছে । যেখানে 

প্রতিক্রিয়ার প্রতাপ এখনও প্রবল, সেখানেই দেখি যুলে বযেছে জাগ্রত 

জনমনের এক্যের অভাব। ফাশিস্ট-বিরোধী সংগ্রামের দায়িত্ব এডিয়ে 

গিয়ে আজকের দিনে নাআ্াজ্যবাদকে কোথাও দুর্বল করে ফেলবাৰ পন্থা] 

কাধ্যকরী হচ্ছে না কেন, তা ভেবে দেগা দরকাব। ফাশিস্ট, শক্তি যুদ্ধে 
জয় হলে ইংরাজ সাতত্রাজ্য খানিকটা ক্ষর হলে৪ সাম্রাজ্যতন্ত্র 5ভত আরও 
প্রবল, পরাধীন মানুষের মুক্তি হত ছুস্তরতর, রাশিয়ার নৃততন সমাজ গড়বার 

পরিকল্পনার মূলে পড়ত কুঠারাঘাত। ফাশিজ মেব পরাজয়ের ভিতর 

দিয়ে আনছে ইয়োরোপে গণতন্ত্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠ। ও বিস্তার, আর সোভিয়েট 
শক্তির বলবুদ্ধির ফলে €দখ। যাবে সকল দেশে জনসাধারণের জাগরণ 

ও ক্ষমতার পূর্বাভাঁস। 
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চার 

বন্ধুমহলে ছিতীয় সন্দেহ দেখতে পাই হিটুলারি জান্নানির শান্তিবিধান 
পম্পর্কে । জার্মানদের পরাজয়ের পর শান্তির সর্ত সম্বন্ধে মিত্রশক্তিদের যে- 

প্রন্তাব, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠেছে বিলাতের উদারনৈতিক মহান্প; 

জোড়, ল্যাক্ষি, বার্ন, শ, ব্রেল্স্ফোর্ড আপত্তি জানিয়েছেন | তার প্রতি- 

ধ্বনি শুনছি এদেশের জাতীয় কাগজ-পত্তর্রে ও নেতাদের মুখে । জার্মানিকে 
লঘুদণ্ড দেওয়] উচিত ন্যায়ধর্মের খাতিরে, জার্দান জাতির অধিকার যেন খর্ব 

না হয়, ভেসাই সন্ধির সময় যে-অবিচার হয়েছিল তার পুনরাবুতি হলে 

জার্যানদের মধ্যে প্রতিশোধের ইচ্ছ। আবার প্রবল হয়ে শান্তিভক্গ করবে, 
মোটামুটি এই যুক্তির প্রচার চলেছে । 

অবস্থা বদলে গেলে যে বাবস্থা বদলানে। দরকার, এই সাধারণ সত্যট্ুকু 
লোকে সর্বদা মনে রাখতে পারে না । ঘটনার এতিহ[সিক কারণ খুজতে 

গেলে প্রকৃত অবস্থাব বাস্তব বিশ্লেষণ করা উচিত । সব সময় সমানভাবে 

প্রযোজ্য সাধাবণ নিয়ম দিয়ে বিচার চলে না। ম্যায়ধর্মের ধারণা পধন্ত কিছু 

অবিচল, সনাতন, সর্বগ্রাহ্থ ব্যাপার লয়, ইতিহান অন্তত এট্রকু সাক্ষ্য দিয়ে 

আপছে। 

প্রগতিবাদীদের মনে সন্দেহ নেই যে ফাশিজ মৃকে সমূলে উৎপাটিত করা! 

আজকের প্রথম কর্তব্য, নাৎনি নীতিকে পুনরুখানের স্থযোগ দেওয়া কিছুতেই 
চলবে নাঁ। পৃথিবীর সমস্ত জনসাধারণের মঙ্গল এর উপর নির্ভর করছে» 

জার্জানির সাধারণ লোকেবও স্বার্থ এইথানে, ন্যায়ধর্মের আজকের দিনের 

প্রয়োগ এরই মধ্যে । জার্মানির ভিতরে আজ যদ্দি ফাশিস্ট-বিবোধী 

প্রতিরোধ-আন্দোলন শক্তিশালী হত, তাহলে সেই সংঘবদ্ধ জনগণের 

হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা তুলে দিলেই গোল মিটত। ভবিষ্কাতে যেস-মুহ্র্তে সেই 

আসল প্রগতিশীল জনমতের প্রভাব নিঃসন্দেহে দেখা যাবে, তখনই অগ্রগামী 

দেশ ও দলগুলির দাবি উঠবে জার্ানির সমান অধিকার মেনে নেবার £ 

ভান্দিটার্ট নীতির সঙ্গে আমাদের তফাত এইখানে । ভার্গা তাই লিখেছেন 
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যে, জামান সাম্রাজ্যবাদের মূল জার্মান জাতির বৈশিষ্ট্য ও মনের গড়নের 
যধ্যে নয়, এতিহাসিক অবস্থার সাম্প্রতিক বিকাশের মধ্যেই ফাশিজম্‌ মাথা 
তুলতে পেরেছে । নাৎসিবাদ নিমূ্ল হতে পারে শুধু জার্মান সমাজব্যবস্থার 

বিপুল পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে । কিন্তু ঠিক আজকের দ্রিনে জার্মানিতে 
প্রগতিবাঁদী সে-শক্কি কোথায়? ইটালিতে পর্যস্ত যে জনসাধারণের স্বতংক্ফূর্ত 
নবজাগরণ দেখা গেল তার মতন কিছু তো! এখন পর্স্ত জার্মানির মধ্যে 

চোখে পড়ছে না। তেমন আন্দোলন প্রবল হওয়া মাত্র জাশানির ভাগ্য 

ফিরতে আরম্ভ করবে। বারো বছরের প্রচণ্ড নাৎসি শানন সেখানে 

প্রগতিবাদীদদের উজাড় করে ছেডেছ, নাংসি ধারণা ও বিশ্বাস অগণিত 
লোকের মন বিষে আচ্ছন্ধ করে রেখেছে, হঠাৎ একদিনে স্থস্থ অবস্থা 

ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। জার্মানিকে সমান অধিকার দিয়ে সে-দেশীয়দের 

হাতে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলে সেখানে নাৎলিবাদের পুনর্গঠনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ও 
হথযোগ দেওয়া হবে। গণতত্ত্রের স্বাভাবিক প্রসাব, বিপ্রবী চিন্তার স্বাধীনতা, 

মন্তুর ও সাধারণ লোকদের অবাধ সংগঠন গড়বার অধিকার, নমাজ 
পুনর্গঠনের চেষ্টা, এ সবের বদলে তাহলে নেখানে আনবে হিটুলারি নখ- 

বিধানের নতুন সংস্করণ প্রচলনের উদ্যম। সামফিকভাবে বিশেষ ব্যবস্থার 

তাই প্রয়োজন আছে। 

নাৎসি নেতাদের কঠোর শান্তি, নাংসি প্রচারের পথরোধ, অস্ত্রশক্তির 

সরঞ্জাম ও নায়কদের উচ্ছেদ, জার্মান মুঙ্কার জমিদার ও শিল্পপতিদের প্রভাবের 

অবনান ইত্যাদি ব্যবস্থা সময়সাপেক্ষ ; এ সবের অভাবে "জার্জানিতে অগ্রসর 

মতবাদ আজকের দিনে সহজে মাথা তুলতে পারবে না। কিছুদিনের মতন 

জার্খানির উপর তাই বাইরের নিয়ন্ত্রণ চাই । বর্তমান জার্শান জনসাধারণকে ও 
নূতন করে অনেক জিনিস শিখতে হবে, বিধ্বস্ত ইয়োরোপের পুনগঠন 
হয়তো হবে সে-শিক্ষার অঙ্গ | জার্জানদের নিজন্ব প্রগতিবাদী আন্দোলনকে 

গড়ে উঠবার সময় ৬ সুযোগ দেবার দায়িত অন্ত দেশের জনসাধারণের / 

নিযঙ্রণ যাতে সাধারণের শোষণে পরিণত ন! হয় তায় উপায় রয়েছে এরই 
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মধ্যে । জার্মানির বিশেষ অবস্থায় এ-ছাড়া অন্ত কোন্‌ ব্যবস্থায় জার্মান 
প্রগতিবাদের প্রতিষ্ঠ। হতে পারে? 

অনেকে বলবে নিয়ন্ত্রণের অবশ্থন্তাবী ফল হবে প্রতিশোধের ইচ্ছা, 
ভের্াই সন্ধি জার্খানদের সেই উত্তেজনা জাগিয়েছিল। হিটলারের অস্্যদয়ের 
কারণ কিন্ত ভেনণাই নদ্ষি নঘ়। যে-সময় ভের্পাই-শৃঙ্খল জার্ধানিকে বাধতে 
চেয়েছিল তখন নাৎসি মতের প্রভাব ছিল নগণ্য । তাঁর অনেক পরে এল 
আঘথিক সংকট । যখন তাই জাশ্রীনিতে সমাজবিপ্রবের সম্ভাবনা দেখা দিল, 
তখনই বল্শেভিক জুজুর ভয় দেখিরে হিটলার ভ্রাণকর্তা হিসাবে দাড়িয়ে 

গেলেন, মুনোলীনি যেমন সেই একই আতঙ্কের স্যোগ আগেই নিতে 

পেরেছিলেন। জাতীয় প্রতিশোধ-স্পৃহার চাইতে দেশে নিজেদের প্রাপান্ত 
বজায় রাখার প্রেরণাই ধনিক শ্রেণীকে ফাশিস্ট রীতিনীতির উপর নির্ভর 

করতে শিখিয়েছিল। সেই জন্যই ফাশিস্ট দলের প্রথম কর্তব্য হয়েছিল 
প্রগতিশীল স্বদেশীদের শেষ করা ও জননাধারণকে বিকৃত শিক্ষা দেওয়া । 

তারপর বহুদিন ধরে হিটলার ও মুসোলীনির প্রভাব ঘখন বেড়েই চলে, 
সে-যুগে তার সহায় হয়েছিল-ভেসাই বন্ধনের চাপ নয়, পশ্চিমী 

মহাশক্তিদের আপোন নীতি ও পৃষ্ঠপোষকতা । এমনকি ১৯১৮-র জানান 

বিপ্লবকে তখনকার মিজ্রশস্থি'রাই কোনঠাসা করে রাখেন, আর জামান 

ধনিক অরেণী পুনগঠিত হয়েছিল আমেরিকারই অর্থসাহায্যে। ফাশিস্ট, অত্যাচার 
ও প্রসারকে ইংরাজ ও ফরাসী শানক সম্প্রদায়ই বরাবর প্রশ্রয় দিয়ে আসে, 

প্রশ্রয়ের পূর্ণ প্রকাশ রূপ পেয়েছিল শেষ পর্যস্ত চেম্বারলেন ও দালাদিয়ে-র 

নীত্তিতে । এর কারণ বোঝাও সহজ | প্রথম থেকেই সোভিয়েট ইউনিয়ানের 

সন্বদ্ধে ভয় ও সন্দেহ পশ্চিমী শাসক সম্প্রদায়কে উদ্িগ্ন করে রেখেছিল» 

ফাশিন্ট রাষ্ট্রগুলি শক্তিশালী হলে বল্‌্শেভিক বন্যাকে বাধের মতন আটকে 

রাখতে পারবে এই ছিল তার ভরসা । হিটলার অবুঝের মতন বড় বেশি 
দাবি করাতে ১৯৩৯ লালে লড়াই লাগে-ফাশিজমূকে ধ্বংস করার সংকল্প 

নিয়ে যুদ্ধ আরস্ত করা হয়নি। লীগ অব. নেশন্স্‌এর পান্তিরক্ষার ব্যবস্থা 
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ভেঙে পড়ে পশ্চিমী আপোন নীতির চাপে । তখনকার ইতিহাসের দরের 

এ সব কথা তখনও স্থপরিচিত ছিল, আজ হঠাৎ পুরানো কথা ভুলে যাব 
কোন নৃতন যুক্তিতে ? 

পাচ 

শিক্ষিত সমাজে তৃতীয় ধারণা এই যে প্রগতিবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গীর 
গোডাতেই গলদ আছে, মোভিয়েট রাশিয়া সমাজবাদ চুকিয়ে দিয়ে এখন 
অন্য বাস্তা ধরেছে, কূশদের একমাত্র লক্ষ্য এখন জাতীয় স্থার্থসিদ্ধি, নৃতন 
সাত্রাজাবাদ রুশ রাজ্য বিস্তাবের আকার ধারণ করছে। আমাদের 

খববের কাগজের লেখকেরা মানুষের ভবিষ্যত নিয়ে বড়ই চিন্তিত হয়ে 

পড়েছেন । 
রাশিকায় সমাজতন্ত্র শেষ হয়ে গেল,-মনে পড়ে এ কথা পঁচিশ বছর ধরে 

শুনে আনছি, এতদিনে সোশালিজ মের কিছুই সেখানে বাকি থাকা 

উচিত নয়। কুশবিপ্রবভ্তে না হতেই কাউটস্কি মাথা নেড়ে বলেন যে 

একে তো! সমাজবাদ বলা চলে না, এ আবার কি অদ্ভুত জিনিল। লেনিন 

যখন নিউ ইকনমিক পলিসি প্রবর্তন করলেন তখন পশ্চিম থেকে রব উঠল 

যে এবাব বল্শেভিজ ম্‌ পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়েছে । লেনিন যখন একদেশে সোশালিজ.ম্‌ 

গড়ে তুলবার-কাজে-লাগলেন তখন শোনা গেল যে এখনই বিশ্ববিপ্রথ যদি 

না আসে তবে আর সমাক্গতন্ত্র কোথায় রইল। পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনার 
যুগে শুনলাম যে রাশিয়ায় এবাব ক্যাপিটালিজ.ম্‌ এসে পড়েছে! মক্কোর 
বিচারের সমর বলা হল যে পুরানে। বল্শেভিকেরা এবার নিশ্চিহ্ন হয়েছে। 
সমালোচকদের মতে বল্শেভিজম্‌ এতবার শেষ হয়ে গেছে যে আজ 

'আাবার নতুন করে তার অবসান হচ্ছে বিশ্বাস করা শক্ত । অথচ আশ্চর্য 

এই ষে, বল্‌শেভিজ.ম্‌ ছড়িয়ে গড়তে পারে, এ ভয়েরও কোথাও শেষ দেখি 
না। সোভিয়েট ইউমিক়্ানকে এক-খরে করে রাখবার চক্রান্তও আজ পর্যস্ত 
স্বারবার মাথা তুলবার চেষ্টা করছে। 
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রুশ নমাজব্যবন্থায় সোশালিজ.ম্‌ থেকে বিচ্যুতি ধরতে ধারা সিদ্ধহস্ত, 
বিশেষজ্ঞের মতন অভিমত দেবার তাদের নিজেদের অধিকার কতটুকু? 
মার্সবাদের বিপুল সাহিত্যে তাদের দখল সামান্ত বলেই সন্দেহ হয়। 
নিজেদের দেশের প্রগতিশীল আন্দোলনেই বা! তাদের স্থান কেডবায়, 
স্বদেশী মঞ্জুর কিষাণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাদের যোগ কতটুকু ? সোভিয়েটের 
শিন্দাবাদের অভিযানের প্রথম থেকে প্রতি পায়ে তাদের সহযাত্রী হিনাবে 
দেখি বিলাতে টোরি মহল ও আমেরিকার উগ্ততর রক্ষণশীল শিল্পপতিদের 
সহচরদল, সকল দেশেব অভিজাত সম্প্রদায় ও গোঁড়া ক্যাথলিক নেতাদের 

নমঠি, এবং নান। নামকাটা “বামপন্থী'। তীব্র প্রতিক্রিয়া ও চরম বিপ্রবীর 
এই মিলন একদিনের ব্যাপাব নয়, এক পুরুষ ধরে এই সমহ্বয় বার বার আশহ্মা- 

প্রকাশ করে এসেছে । অভি-দক্ষিণ ও অতি-বাম মতামত কাবক্ষেত্রে 

একই পথ অবলম্বন কবে, মার্স, এঙ্গেল্স্‌ ও লেনিন এ কথ বারবার 
উপলব্ধি করেছিলেন । 

একই নমালোচক আবার বিভিন্ন সমঘে আলাদা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সোভিযেট 
ব্যবস্থাকে আক্রমণ করে থাকেন। রুশ দেশে ধর্মমতের স্বাধীনতা নেই এই 
অভিযোগের পর হয় তো শোনা গেল নেখানে পুরানো ধর্মকে প্রশ্রয় 

দেওয়, হচ্ছে । সমাজবাদেব অবনান হচ্ছে এই অন্থযোগের সঙ্গে সঙ্গেই 
ধনী কুলাক চাষীদের উচ্ছেদের প্রতিবাদও শোনা গেছে। বিশ্ববিপ্রৰের 

চেষ্টা না করা অথবা কমিন্টার্ণের অবসান নাকি পশ্চাদ্গমনের চিহ্ন, আবার 

ইয়োরোপে রুশ প্রভাব বিস্তার নাকি সোশালিজ.ম্‌ ছড়াবার কৌশল । 

বিপ্লবের আদর্শ ত্যাগ করা হয়েছে শুনবার পর মুহূর্তে জানতে পাই ষে 

পোল্যাগ্ু১ রোমানিয়। বা হাঙ্গারিতে জমিদারদের জমি ভাগ করে দেওয়ার 

মূলে রয়েছে রাশিয়া । অর্থাৎ যুক্তি যাই হোক লক্ষ্য সেই অবিচল এক-_ 
সোভিয়েট শক্তির প্রতিকূল সমালোচনা । পোল্যাণ্ডের ব্যাপারে তাই দেখি 
আমাদের দেশের ছোট বড় অনেক বিপ্লবী বিলাতী টোরি ও মাঁফিনী 

রেপাক্সিকান দলের সঙ্গে সমস্বরে হুর মিলিয়েছেন। পোলদের মজুর 
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কিষাণের এপ্রতিরোধ-আন্দোলনের স্বার্থের কথা ভাববার তাদের সময় 

নেই, তাঁরা ভাবছেন পশ্চিমে আশ্রিত দেশত্যাপী সরকারী নেতাদের 
কথা ধারা পোল্যাণ্ডে গণতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে যুদ্ধের আগেই আধা-ফাশিষ্ট, 
রাষ্ট্র গড়েছিলেন। এর পর আশ্চর্য হবার নেই যে, ধারা ১৯৪১ সালে শঙ্কা 

প্রকাশ করেছিলেন যে হিটলারের হার হলেও রাশিয়া দুর্বল হয়ে সাস্ত্রাজ্য- 
বাদীদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়বে, ত1রাই এখন আবাব সোভিযেটের শক্তি 

বেড়ে গেল দেখে উদ্ধিগ্র হয়ে পড়েছেন । 

সাধারণ লোকের পক্ষে তাই ভাববার যথেই কারণ রয়েছে যে রাশিয়ায় 

সমাজতন্ত্র শেষ হবার অভিযোগ আঙলে অমূলক, কথাটা খানিকটা বোঝার 
তুল আর অনেকখানি বিরোধা প্রপাগাগ্ডা মাত্র । রাশিয়ায় সম্পৃণ সাম্য 
এসেছে, একথা কেউ দাবি করে না; মাঝ নিজেই বলে গিয়েছেন যে 

কমিউনিজম্‌ গড়ে উঠতে সমঘ্ধ লাগবে । কিন্ত ধনতান্ত্রিক সভ্যতার মুল 

লক্ষণগুলি যে রাশিয়ার সমাঁজবাবন্থায় পরিত্যক্ত হয়েছে, ভার প্রামাণিক 

বর্ণনা পাই ওয়েব-দম্পতির বিস্তৃত আলোচনার ; তার পরে এমন কোন 

মৌলিক আধিক পরিবর্তনেব সন্ধান পাওয়া যায় নি যাতে রুশ জাবন্যাত্রার 

রূপ বদলে যেতে পারে । পরিশ্রমের গুণ ও শ্করভেদ অনুসারে আযের কিছু 

তফ্কাত রাশিয়ায় আছে, যদিও অন্য দেশের মতন ধনী ও দরিজ্রের মধ্যে একটা 

বিরাট পার্থক্য সেখানে চোধে পড়ে না। কিন্তু বেশি উপার্জনের ফলে যদি 

হাতে উদ্ধত্ত টাক? আসে, সেই অথবলে রাশিয়ায় উৎপাদনের উপাদানগুজির 
উপর কতৃত্ব চলে না, ব্যক্তিবিশেষ টাকা দিযে সেধানে নিজন্ব কলকারখানা 

বা ব্যবসাবাণিজ্য ফেদে বলতে পারে না, টাকার জোরে নিজের লাভের জন্তু 
মজুর খাটানোর উপায় নেই । সমাজে গোট| উৎপাদনের পরিকল্পনা ব্যক্তি 

বা শ্রেণী বিশেষের মুনাফার সন্ধানে চালিত হচ্ছে না» যহ্ত্রশিল্প বিশেষ কারও 
নিজন্ব সম্পত্তি হয়ে পড়ছে না, সমবেত চাষের পদ্ধতিও রয়েছে অটুট । এই 
অবস্থান ধনতঙ্ত্রের ফিরে আসার কথাটা কই্কল্পনা মাত্র । দেশের 

সামাজিক জীবনের উপর সংঘবদ্ধ মক্ুরদের ট্রেড ইউনিয়ান ও সাধারণ 
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লোকের প্রতিনিধি সোভিয়েট সমিতিগুপির অধিকার আগের মৃতনই 
অক্ষুগ্ন রয়েছে। যুদ্ধের ক্ষতির কথা বাদ দিলে, জনসাধারণের আধিক 'অবস্থ! 
উন্নতির দিকেই এগিয়ে চলেছে বল! যায়। ক্যাপিটালিস্ট, জগতের কাজের 
অনিশ্চয়তা ও সাধারণের ভাগ্যে অভাবের তাড়না ও আথিক দুরবস্থা, এসব 
রুশ জীবনে ছায়া ফেলে না। নূতন সমাজের প্রাণশক্তি ঘোর বিপদের দিনে 
সারা পৃথিবীকে ন্তভিত করেছে । সমাজতন্ত্রের অবনানের কোন চিহ্নই 
এসবের মধ্যে দেখতে পাই না। 

সামজ্যবাদকে যখন ধনতত্ত্রের স্বাভাবিক প্রনারপ্রবুন্তির ফল হিসাবেই 

দেখ! হর, তখন সমাজতান্ত্রিক রাশিঘ্ার বেড ইম্পিরিরালিজমের কথাটাঁকে 
মিথ্যা ভয় বলেই গণ্য কর। উচিত । যে যে অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব ছড়িয়ে 

পড়ছে বলে রব উঠেছে, নেখানে শানন ক্ষমতা কি নে-দেশী প্রতিরোধ- 

আন্দোলনের হাতেই আনছে না? নাহি অধিকারের মধ্যেই এই আন্দোলন 
গড়ে ওঠে মুক্তিক'মী স্থানীয় সকল দলের মিলনে ও দেশের সাধাবণ লোকের 

সমর্থনে । বিলাতের টাইম্‌স পত্িকা পধন্ত স্বীকার করেছে যে মুক্ত 
দেশগুলিতে প্রতিবোধ-মান্দোলনেব হাতেই বাজ্যভাব থাকা উচিত | 

[.6521610191-এব দোহাই দিয়ে সামাজ্যতন্ত্রী মহলে চেষ্টা চলেছে এর 

বদলে যুদ্ধপূ্ যুগেব আপা-ফাশিস্ট, গভর্ণমেপ্ট গুলিকে ফিরিয়ে আনা । বাঙালী 
মধাবিস্ত কোন যুক্তিতে সে-প্রচে্টাকে নম্থন করবে? প্রতিবোধ-আন্দোলনের 

সহানভভূতি স্বভাবতই আছে রাশিয়ার দিকে সেজন্য তাকে সোভিয়েটেৰ 

তাব্দোর বলা চলে ন।। দেশের মধ্যে ধনিক প্রভৃতি যারা নাংনসিদের সহায় 

হয়েছিল, প্রতিরোধ-আন্দোলনের পক্ষে তাদের প্রতি খড়গহস্ত হওয়া নিতান্তই 

স্বাভাবিক- এর মধ্যে রুশ চক্রান্তের সন্ধান নিরর্থক । জাতি হিনাবে 

পোল্যাণ্ডের পূর্ব অঞ্চল যে শ্বেত-রাশিয়। ও ইউক্রেনের সঙ্গে যুক্ত; এ কথা 

ব্রিটিশ মন্ত্রী কানের নির্দেশেই স্থির হয়েছিল ; পোলিশ নেতারা সে-সিদ্ধান্ত 

অগ্রাছ করে পুর্ব প্রদেশ দধল করেন। আজ লে-ব্যবস্থা উপ্টে দিতে আপত্তি 

উঠছে কেন? ইরানে কশদের হস্তক্ষেপে ইংরাজ ও মাঁকিন তেল-কোম্পানিরা 
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বিচলিত হয়ে উঠছে, জনমত কিসের স্বার্থে তাদের সঙ্গে হাত মেলাতে 
যাবে? লাট্ভিয়া বা লিথুয়ানিয়ায় মুষ্টিমেয় শাসক সম্প্রদায়ে অধিকারের 

দাবি বড়, না সেখানকার জনসাধারণের অভ্যুদয়ের কথ। বড়? 

* পৃথিবীর নানা অংশে আজ যে-সব ঘটনা ঘটছে, সান্ফ্রাম্দিসকোতে 
আন্তজাতিক ধৈঠকে যার ঘাঁতপ্রতিঘাঁত দেখা যাচ্ছে, তার যথার্থ বিচার 

করতে হলে এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গী দরকার যার সঙ্গে সাব! জগতের গ্রগতি- 
বাদের একটা সামপ্রশ্ত থাকে । আমাদের দেশের শিক্ষিত মধ্যবিভ্তকে সেই 
দৃষ্টিভঙ্গী আম্বত্ব করতে হবে। যুদ্ধের পর শান্তিরক্ষার কি ব্যবস্থা হতে 
পারে, একদিকে ধনতস্ত্র ও অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের পাশাপাশি থাকবাব যুগে 

কোঁন বাস্তব নীতি প্রগভিবাদকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব, সকল দেশের 

জনসাধারণের স্বার্থকে কি উপায়ে রক্ষা করে চলতে হবে,-এ সব আলোচনা 

অন্য অবশ্থ হ্বতন্ত্র গ্রপঙ্গের প্রয়োজন।। 
পপ সপ পপি | উপাই পলা শিট বস পাতি 

॥ পরিচয় £ বৈশাখ, ১৩৩২ (১৯৪৫)। 
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যোগী ও “কমিসাঁর 

আর্থার কেস্লারের লেখা এই প্রবন্ধসমন্টি গত বৎসর নানা দেশে বুদ্ধিবাদী 
মহলে একটা আলোড়নের স্ষ্টি করে। বামপন্থী লেখক হিসাবে কেস্পার 
খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, স্পেনের অন্তধুদ্ধে তিনি প্রগতিশীলদের দলে 
লড়েছিলেন, 9070087280100 9771) এর নরক-যন্ত্রণ। তাকে ভোগ করতে 

হয়েছিল। এ-হেন ব্যক্তি যখন ঘোষণ। করলেন যে সোভিয়েট রাশিয়ায় 
সমাজতন্ত্র নিমূল হয়ে গেছে, তখন অনেকে চমকে ওঠে, অন্যদের পক্ষে 
আবাব উল্লাস চেপে রাখা শক্ত হয়ে উঠল । লোভিয়েট-বিরোধ] একটা 
মনোভাব গত ছুই বৎলবে আবার নানা দিকে মাথা তুলেছে_এ কথা! 

সকলেরই জান আছে। এর আসল কাবণ যাই হোক ন। কেন, তর্কের 
রাজ্যে তার প্রধান অবলম্বন বার্ণ হাম্এব লেখা 21502529718] [৮ ০10 100 

বইখানি। তবে সে-বই একটু বেশি পঞ্ডিতি ধবনেব, তাই বহুল প্রচারের 

জন্য একটি সরন পুস্তকের প্রয়োজন ছিল । বল। বাহুল্য যে, এখন কেস্লারের 

উক্তিগুলি সোভিযেটের সকল সমালোচকদের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াবে এবং 

এদেশেও তার অন্যথা হবে না। চিন্তাশীল পাঠকমাত্রেরই তাই আলোচ্য 

্রস্থটি ষাচিয়ে দেখ। দরকার । 

আর্থার কেস্লারের লেখা প্রাঞ্জল, স্থখপাঠ্য, চিত্তাকর্ষক । বইথানির 
অনেক প্রবন্ধই চিন্তার খোরাক জোগায়; কয়েকটিকে লেখা-হিসাবে সার্ক 

রচনা বলা চলে। কিন্তু তার আসল বক্তব্য যে 9০29৮ 11561) 800 

[3691165 নামক রচনাটি তাতে কোনও সন্দেহ নাই, গ্রন্থের মধ্যে এরই দিকে 

সকলের চোখ পড়বে । কেস্লারের সকল যুক্তি ও সিদ্ধান্তের পূর্ণাঙ্গ 

সমালোচন। করতে গেলে বই লিখতে হয়। এখানে কেবল কয়েকটি কথার 

অবতারণা করা সম্ভব। 
টি পাপন এব পপ শিপ 

[59 ০৪1 &06 ৮56 0০0221898৮১ & ৮৮০ প্০৩৪8৩ট (০5৮ 08709 ) 
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রুশ বিপ্লবের মতন বিরাট ব্যাপাবকে কলমের খোচায় উড়িয়ে দিতে গিয়ে 

কেস্লাব প্রসঙ্গক্রমে ইতিহান নিয়ে একটু নাডাচাড়া করেছেন। প্রথমে 
তারই কিছু নমুনা নেওয়া যাঁক। 

* গত মহাযুদ্ধেব সময় রাশিয়াব অত্যাশ্চয প্রতিবোধ-শক্কিতে বিশ্মিত হয়ে 
স্বভাবতই লোকেব মনে হয়েছিল যে এর মূলে রয়েছে নসোভিয়েটেব নৃতন 
সমাজব্যবস্থা। এই ধাঁবণার তীব্র প্রতিবাদ করে কেস্লার বলেছেন যে 
আনলে রুশ ৫নন্যেবা ববাববই খুব ভাল লড়তে অভ্যন্ত--যুদ্ধজয়ের কারণ 

এই লডবার শক্তি, দেশেব প্রাকৃতিক আবহাওয়া ইত্যাদি (১৩৭-১৪১ পৃষ্ঠ )। 

তিনি ভুলে গিয়েছেন যে ১৯৪১ সাল পধস্ত সযলোচকদেব প্রচাব চলেছিল যে, 

সংকট উপস্থিত হলেই লোভিছেট ব্যবস্থা তাসের ঘবের মতন ভেড়ে পড়বে, 

সাধারণ লোকে বিঘোহী হবে, বিভিন্ন অঞ্চল আলাদা হয়ে যাতে ইত্যাদি। 

১৮১২ সালে ( বই-এ ১৮১৫ লেখা হযেছে) শেপোলিফ্ানকে হাবানোর নজিব 

দেখানো হয়েছে কিন্তু ক্রিমিয়াঅভিযান, রশ-জাপানেব যুদ্ধ ৪ প্রথম মহ যুদ্ধে 

অত্যাচাবা অক্ষম জারতন্ত্েব পরাজয়ের কথ। লেখক সযত্বে এডি গেছেন | 

তাছাড়া ১৯৪১ পালে হিটলাবেব প্রতাপ ১৮১২ সালেব নেপোপিয়ানের 

যুদ্ধষাত্রাব চাইতে যে অনেক বেশি সাংঘাতিক আকার নের দেকথ! 

অস্বীকার কর চলে না। 

এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন যে নেপোলির়ানের ভাত 

থেকে রাশিয়ার আত্মরক্ষা ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল 

সমাজের আঅভিষান। কিন্তু এ কথা কে না জানে যে ১৮০৭ সাছলেব পর 

নেপোলিয়ানের যুদ্ধবিগ্রহ আর বিপ্লবের বিস্তার স্থচক নয়,ফর[পী বুজোয়াদের 
অন্ত দেশ লুগনের চিহ্ন মাত্র! স্টালিনকে তাচ্ছিল্য কবতে গিয়ে 
যে-লেনিনের প্রশংসা আজকাল ফ্যাশনে দ্রাড়িয়েছে, সেউ লেনিনের 

9০9০9181187) 500 ভাত পুস্তিকায় লেখা আছে যে, নেপোলিয়ানের 

আক্রমণের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সংগ্রাম ছিল মুক্তিযুদ্ধ, প্রসারশীল ধনতাস্ত্রিক 

সাঘ্রাজযবাদের বিরুদ্ধে আজকের দিনের অনগ্রসর জাতির লড়াইয়ের 
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সামিল। পূর্ব ইয়োরোপে সাফর্দের মুক্তি দিতে নেপোলিয়ানের কোনই 
আগ্রহ ছিল না। 

১২৮ পৃষ্ঠায় কেস্লার লিখছেন যে রুশ বিপ্লবের প্রথম দিকে বাস্তবিক 
বিপ্লব আনবার চেষ্টা হয়েছিল, স্টালিনের আমলে তার অবসান হয়েছে; 
প্রথম দিকে তাই লোকে সোভিয়েটকে বিপুল অভিনন্দন জানায়। গ্রন্থকারের 
কি এই নামান্য সভ্যট্রকুও জানা নেই যে বিপ্লবের পর বহু বংসর ধরে বিকৃত 
ব্যাখ্যা ও অপপ্রচারের ম্লোত লোকের মনকে প্লাবিত কবে রেখেছিল ? 
জীবদ্দশায় লেনিনকে কি সেদিনের বামপন্থীদের অজজ্র আক্রমণ লহ করতে 
হয় নি? বিপ্লবের প্রথম তিন বৎসরের মধ্যে “নিউইয়র্ক টাইমস্‌" পত্রিকা 
৯১-বার খবব দেয় যে সোভিয়েটের পতন আসন্ন । নেই সময়েই প্রথম ধুর 
ওঠে যে বল্শেভিজমু হার মেনে পিছু হটছে। সাম্প্রতিক ইতিহাসের 

ছাত্রমাজ্জেরই জান! আছে ধে কেন্লারেব অগ্রগামীদের সংখ্য। অসংখ্য | 

লেখকেব মতে আধিক অবস্থায় অগ্রসর দেশেই প্রথম সোশালিজম্‌ 

প্রতিষ্ঠিত হবে, সমাজবাদের থিওরি নাকি এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্টিত 

(১৯১ পৃষ্ঠা )। ভিনি লেনিনকে মোশালিফ্, বিপ্লবী হিসাবে অস্বীকার করেন 

নিঃ এ বিষয়ে লেশিনের কি যত ছিপ তাঁওকি তার অজান।? মার্স বা 

এঙ্গেল্স-ই কা কোথার এমন কথা লিখেছেন ? 

গত দশ খত্সবে নাকি সোশাল ডেমক্র্যাটের। অনেকবার বিপ্লবী পথে 
এগিরে গেছে (১০৪ পুষ্ঠা)। কবে, কোথায় ?--লেখক লে-লন্বদ্ধে নীরব | 

১৯৩৯ থেকে ১৯১১ পযন্ত নাকি সোভিষ্টে বাশিয়া মিত্রপক্ষীয় পশ্চিমের 

দেশগুলির বিরুদ্ধাচরণ করে (১৫১ পৃষ্ঠ)। ইংরাজ ও ফবাসী সরকারের 
আপোন নীতি, বাশিয়াব সঙ্গে অসহযোগ, স্পেনের ব্যাপার, মিউনিক-_ 

ইত্যাদি না হয় অবান্তর কথা । কিন্ত চেম্বাবলেন ও দালাদিয়ের ফিন্ল্যাণ্ডের 
সঙ্গে যোগাযোগ, হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে এড়িয়ে যাওয়া, নাৎ্সিদের 

পূর্ব ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়ার দিকে উৎপাহ জোগানো--এ সব ব্যাপারে 
কেস্লার চুপ করে থাকাই সঙ্গত মনে করেছেন। 
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এক প্রসঙ্গে গ্রন্থকার একেবারেই নীরব নন--স্টালিন নাকি সব দিকেই 
বিপ্রবের আদর্শ জলাঞ্জলি দিমেছেন । এমনকি স্বয়ৎ পোপের দপ্তরের সঙ্গে 

রুশ নবকারের কথাবার্তী চলে (২০৩ পৃষ্ঠা)। কেস্লার হয়তো খবব রাখেন 

নাশ্ষে ১৯২২-২৩ সালে, অর্থাৎ লেনিন-উট্স্বির আমলেও এর অনুব্ূপ আলাপ- 

আলোচনা হয়েছিল । ১৯৩৪-এর পপুলার ফ্রপ্ট, আন্দোলন সমর্থনের কারণ 

নাকি কশ-ফরাসী চুক্তিপত্র (২০৩ পৃষ্টা )। আসলে পপুলার ফ্রণ্ট, প্রথমেই 
গডে উঠেছিল, ফ্রান্সের সঙ্গে যখন রাশিয়ার সধ্যবন্ধন হয তারপর--১৯৩৫ 

সালে। 

অন্তপ্রসঙ্গেও, কেস্লারের এতিহাসিক নজির কম কৌভুহ্লজনক নয়। 
হিলারি জ্ার্ধানিতে নাকি জমিদার যুঙ্কার ও ধনিকদের ক্ষমতা ধ্বংস 

পেয়েছিল ( ১০৯ পৃষ্ঠা )। সেই জন্যই বোধ হয় মহাযুদ্ণের শেষে হিটলারের 

পতনের পরও বড় হ্বমিদারী ও বড় বাব্ন। ভা বা নিয়স্থ্িত কবাই প্রধান 

নমস্তা প্াডিয়েছে। ইংরাজ ও পট্রশীক্দ্র মধ্যে অদ্িবন্ধলের পিছনে নাকি 

শক্তির ভারনামা দেখা যায় (২১১ পৃষ্ঠ!) 7 পুধউয়োরোপের দেশগুলির লক্ষে 

রাশিয়ার চুক্তি অবশ্ত নামাজ্যবিস্তারের নামাস্তব । এর পর পাঠকের অবস্থ 
অভিকৃত হযে পড়া ছাড়া উপায় কি? 

'ইতিহাদের আলোচনা আলোচ্য গ্রস্েব আদল বিষয় নয়। এবার তাই 

সোভিযেট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নালিশের দিকে ফেরা যাক । কেস্লার এসম্বন্ধে 
অনেক গবেষণা করেছেন, তার সহায় ছিলেন শ্রীমতী মার্গারেট ভেওয়ার । 

গবেষণার ধরনটি শ্রপরিচিত | একটির পর একটি “ফ্যাক্টের' নজির আছে, 

কিন্তু কি অবস্থায় কোন ব্যবস্থা হয়েছিল তা! বুঝবার চেষ্টা নেই । ফ্যাক্টগুলি৪ 

বাছাই-করা, অর্থাৎ যেগুলি সন্ন্ধে বাইরে ভুল বোঝার সম্ভাবনা, সযত্রে শুধু 

সেইগুলিই উদ্ধার করা হয়েছে । অন্য ধরনের নজির সমন্ত একেবারে বাদ 

পড়েছে » বাছাই ইচ্ছাকৃত, নিশ্চয়ই অজ্ঞতাপ্রস্থত নম । সমগ্রভাবে দেখবার 

বিজ্ঞানী মূলন্ত্রের এপানে অপলাপ ঘটেছে, এতিহাসিক একদেশদশিতার 
যে-পরিচয় আমরা ইতিমধ্যে পেয়েছি, তার সঙ্গে এর নিশ্চয়ই যোগ আছে । 

4) 
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সামান্য কথা দিয়েই আরম্ভ করছি। গ্রন্থকারের বিশ্বাস যে রাশিয়ার 
'লোককে বিদেশ সন্ধে এমন অজ্ঞ করে রাখা হয়েছে যে তাব! ভাঁবে যে 
মাটির নিচে রেলপথ পৃথিবীতে এক মস্কোতেই আছে, (১৪৫ পৃষ্ঠা।)। অথচ 
একথা স্থধিদিত যে এই রেলনিশলাণের আগে রুশ বিশেষজ্ঞের যখন অন্যদেশের 
নানা সহরে মাটির নিচের রেলব্যবস্থা দেখতে যান তখন তাদের অভিজ্ঞতার 

বিস্তৃত বিবরণ নান। রুশ কাগজপত্রে বের হয়। বিদেশের সঘাজব্যবস্থা 

সম্বন্ধে রশেব। নাকি একেবারে 'অর্বাচীন (১৪৭ পৃষ্ঠ! ), ভুল খবর দিয়ে তাদের 

ভুলিয়ে রাখ! হয় যাতে নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে অনন্থেষ বেড়ে নাযায়। 

অথচ অনেকেই জানে বিদেশী বই রাশিয়ায় হাজারে হাজারে বিক্রয় হয়, 

বিদেশী নাটক অভিনব হয়, বিদেশের নানা ঘটনা আলোচনা, আন্দোলন, 

বালাঙ্লাদের উল্লেখ রশ কাগজ-পত্রে পাওয়া যার । ছু'একটি ব্যক্তিগত 

অভিজ্ঞতার দোহাই পেড়ে রুশ দেশ সম্বন্ধে ভূল ধাবণার প্রচার করাকে ঠিক 

সঙ্গত কাঙ্গ বলা চলে না। 
শুপু বিদেশ সন্ধে অজ্ঞত। নর, নোভিযেট সমাজ নাকি এখন অন্ত জাতি 

সম্বন্ধে উদ[নীন, আন্তজাতিক আন্দেলনেব আদ সেখানে বিসর্জন দেওয়া 

হয়েছে । নেভিয়েট পত্রিকা ও পুর্তিক। যেট্রকু এদেশে পৌছায় ভাতেই 
এ নালিশ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। কমিন্টার্-এর অবনান নাকি সমাজবাদ 

ত্যচগর চুড়ান্ত নিদর্শন (১৯৬ পৃষ্ট,), মথচ অন্যত্র কেস্লারের যুক্তি এই যে 
কমিন্টান্ন ছিল রশ স্বার্থালদ্ধিব অন্প মাত্র। ন্টাবন্তাশনাল' গান এখন 

আর নোভিয়েটেন জাতীর সঙ্গীত নম, কিন্ত তাব নঙ্গত ব্যাখ্যা কি এই নয় হে 

গানটির পদ গুলিতে ক্ষুধিত অত্যাচারিত জনমণকে বিদ্বোহী হবার যে-ডাঁক 

আছে ত! পোভিকেট সমাজেব অগ্রগামী পরিবেষ্টনে এখন খানে 

অপ্রযোজ্য হয়ে পড়েছে? পাটিব টৈঠকে বিপ্লব বিস্তাবের প্রসঙ্গে সে-গান 

এখনও গাগয়ার রীতি আছে। প্রাচীন রুশ সেনাপতিদের শ্বৃতিপূজায় 

কেস্লারের ঘোর আপত্তি, কিস্তু আততাধীর বিরুদ্ধে দেশরক্ষার জন্যই 
তাদের খ্যাতি, এবং স্বভোরভের রণকৌশল কি তার দেশবানীর কাছে গর্ধের 
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কথা নম্ম? দেশরক্ষী বীরদের বন্দনা করতে গিয়ে লোকের মাঝ্স এঙ্গেল্স্‌ 
গ্রভৃতিকে ভূলে গেছে (১৯৭ পুষ্ট। )--এ কথা মিথ্য1 প্রচার; সমাজবাদের 

প্রামাণ্য লেখাগুলি রাশিয়ায় লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় ছাপা ও বিক্রয় হয় তাৰ 

প্রফ্াণ আছে। 

গ্রন্থকারের মতে সোভিয়েট সৈন্যাদলের মধ্যে বিপ্লবী ছাপ এখন মুছে গেছে» 

প্রমাণ _১৯3৩ সালে পোলিটিকাল কমিসাব পদ উঠিয়ে দেওয়া ( ১৯৬ পৃষ্ঠা )। 
বেড আমি সংগঠনের প্রথম যুগে সেনাধ্যক্ষদের নজরে বাখার জন্য এই 

কমিনারদের নিয়োগ হয়েছিল, তারপর শতাব্দীর চতুর্থ দশকে মনে হয় এব 
প্রয়োজন শেষ হয়েছে, আবার তুকাচেভস্কির ষড়যন্ত্রের পর কমসার নিরোগ 
হয়, এখন নৃতন ঘুগের নবীন অফিলারদের প্রাচুখে এর আর বিশেষ সার্থকতা 
নেই--এ লব ফ্যাক্ট; অবস্ত কেন্লারের কাছে অবাঞ্কিত। তিনি বলেন থে 

সাধারণ সৈনিকেরা শোষিত নিশ্পেষিত আজ্ঞাবাহী দ্ানমাত্র, প্রমাণ-- 

অধ্যক্ষদের তুলনারর তাদের মণহিন। কম ( ১৬১ পৃষ্ঠা) । আনলে অফিসারদের 
অনেকের জীবিকার বৃত্তি সৈন্তদ্লে স্থায়ী কাজ, বেতনের হাবও তাই উচ্চ। 
পক্ষান্তরে সাধারণ টসনিকেরা সকলেই অল্পদিনেব জন্য টনন্তদলে আনে, 
তাদের মাহিনা অনেকট। হাত-খ্রচের মতন, তাদের পবিবাব-পপ্িজন 

আলাদা সরকারী বু্তি পায়, নিদিষ্ট সময়ের পর ওত্যেক দৈনিকের নিজস্ব 

উপার্জনের সরকারী ব্যবস্থা আছে । 
নোভিছেট আমলে সাধারণ লোকের নাকি দুর্দশার শেষ নাই। 

কেস্লারের প্রধান প্রমাণ এখানে কফেকটি আমেরিকান হিসাব (১৬৪ 

পৃষ্ঠা), যাতে মনে হয় যে জারের আমলের তুলনাম্প পযন্ত সাধারণ লোকের 
খাওয়াপরার মান এখন নিক্গতর | কেস্লার বল্ছেন যে এহিসাবের কোনও 

দিন প্রতিবাদ হয় নি। অথচ [,8.৪. 979৫5158107 [68৩16 নামক 

সথবিখ্যাত পুন্তিকার জনম্থান্ত্য প্রবন্ধে সরকারী হিসাবে দেখতে পাই সম্পূর্প 
অন্ত সিদ্ধান্ত! কাজের পরিমাণ বাড়ার কারণ তো অতি সুষ্পক্ট, আত্মরক্ষা 

ও শক্তি বৃদ্ধির আবশ্ঠকীয় আয়োজনে অন্য উপায় ছিল না। অতঃপর 
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কেস্লার বলছেন ( ১৮৮ পৃষ্ঠা) জনসংখ্যার দশভাগের একভাগ বন্দী অবস্থার 
কঠোর পরিশ্রমের কাজে নিযুক্ত আছে, প্রমাণ, সমালোচকদের অন্ত টি, 
আগ কিছু নয়। বন্দীদের উপব অমানুষিক অত্যাচারের সাক্ষী লুলিয়েন ক্লিট 
নামক কেস্লাবেব জটনক বন্ধু । ১৮৩ পৃষ্ঠা )। ছুঃখেব বিষয় এই প্লিটের 
স্বরূপ ইতিপূর্বেই চেক, পৌল ও অমেবিকান কাগজে প্রকাশ হয়ে পড়েছে । 

কেস্লারেব বিশ্বাস যে লোভিকেট শিঙ্গাব্যবস্থার নর্বনাশ হয়ে গেছে, 

কেন ন| উচ্চশিক্ষার জন্য এখন মাহিনা দিতে হয় (১৫৬ পৃষ্ঠা )। শ্রীমতী 

কিংএর প্রনিদ্ধ পুন্তিকায় এসছন্ষে যেবিশদ আলোচন। আছে, কেন্লার 
অবশ্ত তাঁর অন্কনরণ কবেন নি। চৌদ্দ বসব পযন্ত সমস্ত শিক্ষা সম্পূর্ণ 
অবৈতনিক, তারপর ফি নেওয়াব ব্যবস্থ। কিন্ত যাব। কৃতী ছেলে তাদের 

মাহিনা লাগে না। অনেক পবিবাবের উপার্জন বাডাব ফলে ফি দেওয়া 

অনেকখানি সহক্ত হবে এনেছে, নান। দিকে খরচেব ভন্য সবকারী ব্যয় 

ধাকাচেবও খানিকট। পঙ্োজন আছে শুপু টাকাব ক্োবে উচ্চশিক্ষা 

কাব ভাঙ্যে সোটে নগদে পদে প্রতি বলবে যোগ্য ছাজরদেরই বাছাই 

কবাবধ ব্যবস্থ, বয়েছে। নকপ ছাত্রের জাবিক! উপাঞ্জনেব ববকারী 

ব্যবস্কাব কথাও এখানে ভুললে চলবে না। শিক্ষাসংকোচের কোন 

কথাও 9ঠে ন।। সবকাবী হিসাবে দেখি যে ১৯৪১-১২ সালে আফ্জোজন 
হয়েছিল (যুদ্ধে বাধাপ্রপ্থিব আগে) যাতে স্কলেব ছাত্ববংখ্যা একবৎলবে 

শতকর। সাডেতিন বাড়ে, বিশ্ববি্াালয়ে শতকব তেব কেস্লারের 

আক্ষেপ এই যে । ১৫৮-১৫৯ পৃষ্ঠা) “পেডাগগি' শিক্ষাপ্রণালা এধন পরিত্যক্ত 
হয়েছে, স্কুলে নিয়মান্নবতিতাব উপব এখন ঝেোণক বেশি, স্কুলের উচ্চশরেণীতে 

ছেলেমেয়ের সহশিক্ষা উঠে গেছে। সোঙিয়েট শিক্ষকেবা কেক বৎসর 

হাতে-কলমে কাজের পব শিক্ষাপদ্ধতিব যদি কিছু কিছু সংশোধন করেন 

তাতে বিচলিত হবার কিছু দেখি না। শিক্ষাব্যাপারে কি অমোঘ অস্রান্ত 

নিয়ম-কান্থন আছে? এজাতীয় বিশেষ কোনও শিক্ষাপ্রণালীর সঙ্গে 

লমাঁজতন্ত্রকে অভিন্ন মনে করা কি হাশ্যাম্পদ নয়? 
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তারপর আনে ব্যক্তিগত সম্পত্তির কথা। উপার্জনের তাবতম্য 

সমাঁজবাদেব বিবোধী--এই প্রচাব এক সময়ে চলেছিল, তাব উত্তর মাঝ্স-এর 
050৭5 ০06 07082 0১৮০ প্চ009 এই পাওয়া যায় । কেস্লার অগত্যা 

মেনে নিষেছেন যে সকলেব সমান আয় সমাজতন্ত্রের অবশ্যন্তাবী অন্ধ নয়। 
সোভিয়েট দেশে উত্পাদনের উপায় কারো ব্াক্রিগত সম্পত্তি নয় এটাই অ।লল 

কথ! । উন্নততর কাজেব দক্কন উপাঙ্জন বেশি হলে স্বচ্ছন্দতর জীবনযাত্রা 

সম্ভব, কিন্ত উদ্ব ভ্ত টাক। সরকাবেব হাতেই ভূলে দিতে হয়, প্রাইভেট ব্যাঙ্ক, 
ব্যবসা-বাণিজ্যে অবকাশ নেই । কেন্লারের আপন্ভ্ত এই যে উত্তবাধিকার- 

প্রথ' একসময় বে-আইনী ছিল, এখন সে-বাধা উঠে গেছে (১৫৭ পৃষ্ঠা )। 

দেশে যতদিন ধনতাস্ত্রিক সম্পত্তি, অথাৎ জমি, যন্ত্র ইত্যাদি উৎপাদনের 

উপাদানের উপব ব্যক্তিবিশ্েষেব দখল ছিল, ততদিন উত্তরাধিকাব্-প্রথাকে 

দমন কবাই ছিল প্রধান ক্ষ্য । এখন আব তার প্রয়োজন নেই নমাজতাস্ত্রিক 

ব্যবস্থায় একেব উপার্জন অশ্তকে বঞ্চিত করাব পদ্ধতি নয়, উন্নততব কাজের 

মাত্রার পুবস্কাবেব অথ এ নয় যে নে-সম্পদ অপবকে পবিশ্রষ কবে ক্দেগাতে 

ভতচ্ছে। 

উল্লেখযোগ্য শেষ অভিযোগ ( ১৭১ পৃষ্ঠা ) এই যে, সোহিয়েট আইন-কানুন 

এখন প্রতিক্রিয়াভিমুখী " এখানেও দেখি বিশেষে অবস্থার সন্ধান না বাখ। 

এবং ভুল ব্যাখ্যার পাল'। ১৯৩২ সালের কঠোর দণ্ডবিধির কারণ তে। স্ুম্পষ্ই 

_-কুলাকশ্রেণীর সঙ্গে সঘর্যের ফলে বাষ্টরেব সম্পত্তি, কলকাবগানত গঞক্চ 

ঘোড়া বিপন্ধ হয়ে পডে। গত দশকের বিপজ্জনক পরিস্থিতি শিবিদ্ে 

কাটানোর এতে সাহাঘা হয়েছিল, 'অপবাধের সরকারী হিনাবে তাৰ প্রমাণ 

পায় যায়। বিবাহবিচ্ছেদ (১৭৫ পৃষ্ঠা ) এখন অ-পহজ কর। হয়েছে, তার 

কাবণও কয়েক ব্সরের অভিজ্ঞতা । বাম্তব জীবনের শান। সমল্সান জন্য 

আইনের অদল বদল সোভিয়েট-নমাজের পক্ষে কেন যে নিন্দপায় হবে 
বোবা শক্ক। এ জাতীয় আইন-কানুন সর্বদাই সাময়িক, বিশেষ কোনও 
ব্যবস্থাকে তাই যথার্থ বিচার করতে হলে বিশেষ অবস্থা ও সমাজের লমগ্র 
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ছবিটকু মনে রাখ প্রয়োজন। ছুঃখের কথা কেস্লারের দেখবার ভঙ্গীট্ুকু 
বিজ্ঞানসম্মত নয়। | 

এ-মস্তব্যের আর প্রমাণ আছে । উপরে যে-নালিশের উল্লেখ করেছি, 
গ্রন্থকার সে-সন্বদ্ধে কিছু প্রমাণ জোগাডের চেষ্টা করছেন, শুধু সমস্ত ফ্যাক্টিগুলি 

খুলে না ধবে কিছু কিছু বাছাই কবে ভুল বোঝাবার চেষ্টা করেছেন মাত্র। 

কিন্ত এবার তাব কয়েকটি ব্যাপক সিদ্ধান্তের নমুনা দি, এখানে দেখি কেবল 

কল্পনার দৌড, ফ্যানের সঙ্গে আর সংঅবমাত্র নেই । 

১৭৬ পৃষ্টা কেস্লার লিখেছেন যে বিবাহ হওয়া মাত্র লোভিয়েট নারীর 
একমার কাজ সন্তান উত্পাদন । অথচ আমরা জানি যে ১৯৩৭ সালেই 

প্রায় এক কোটি মেয়ে উৎপাদনের নানা কাজে নিযুক্ত ছিল। নারী 

টেকুনিশিরান্-এর সংখ্যা এক লক্ষেব কম নর, মেয়ে ভাক্তারই ষাট হাজার। 
উচ্চশিক্ষার্থ মেয়ের সংখ্য। প্রায় আডাই লক্ষ, মোডিয়েট-সমিতি গুলিতে প্রা 

পনেব লক্ষ মেয়ে সশ্য আছে, নোডিয়েট পালমেন্টে প্রায় ছুইশত নারী 

ডেপুটি । 

২০৯ পু্গার গন্বকার বলেছেন যে সোঙিয়েট দেশে মানুষের ম্যাদা নেই 

নোভিযেট জীবনের নানামুখী বিকাশ, নেখানে নৃতন প্রাণের স্পন্দন সম্বন্ধে 
বহুলোকফেব বহু অভিজ্ঞতাকে লেখক এক কথায় উডিয়ে দিয়েছেন । 

সোভিযেট সমান নাকি চলছে স্বেচ্ছাচারী শানকদেব গুপ্তপুলিশের ইঙ্গিতে। 
হাজার হাঙ্গার সোশিয়েটের কাজকম, শত শত ট্রেড ইউনিয়দ্রে উদ্যম, 

কারখানা ও ফার্ধের মঙ্বো উত্পাদনের প্রতিযোগিতা, সাধারণ লোকের নান। 

কাজে অপ্ঘ্য উতৎনাহ, মহাধুদ্ধে জনসাধারণের প্রচণ্ড প্রতিরোধ এই সমস্ত 

ব্যাপারের এত সহজ কাবণনির্ণয় অসাধায়ণ প্রতিভার নিদর্শন বটে। 

রাশিয়ায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা নেই এ-নালিশ অত্যন্ত মামুলী ( ১৬৮ পৃষ্ঠা )। 

কাদের স্বাধীনতা এবং কিসের ম্বাখীনতার অভাব সে-কথা লেখক অবশ্য বিশদ 

আলোচনা করেন নি। তার বিশ্বাস যে রুশ ট্রেডইউনিয়ন মজুরের স্বার্থ 

দেখে না, সেগুলি লোকদেখানে ভড়ং মাত্র । নিবাচনে কমিউনিন্ট পার্টি 
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ছাড়া অন্য দল নেই, অথচ নান? প্রতিষ্ঠান যে অসংখ্য 1070-0%৮৮ লোককে 
নিধাচনে দাড় করায় সে কথার উল্লেধ দেখি না। নির্বাচকেরা যে প্রতিনিধিকে 

যেকোনও সময় পদচ্যুত করবার দাবি করতে পারে, সে সম্বন্ধেও গ্রন্থকার 

নীরক। স্টালিনের আমলে নাকি সমাজতন্ত্রের অবসান হয়েছে, অথচ আদি 

যুগে, লেনিন-্রট্‌স্কির সময়, ব্যক্তিম্বাধীনতার ধরনট! কি ছিল লেখক সে-প্রসঙ্গ 
এড়িয়ে গেছেন। পারিপার্থিক অবস্থায় মানুষের শ্বভাব নির্ভর করে মার্ষে 

এই কথাকে বিদ্রপ করে তিনি বলেছেন যে তাহলে কুশদেশে উরুক্িপস্থ্ী 
প্রতিবিপ্রবীব আঁবিভাব হয়েছিল কি ভাবে (১৭৩-১৭৪ পৃষ্টা)? সোভিয়েটের 
পারিপার্শিক অবস্থার মধ্যে কি তাহলে ধনতান্ত্রিক জগতের বিবোধী 

পরিবেষ্টনীটরকু বাদ পড়ে? 
কেস্লারের মূল সিদ্ধান্ত এই, বিপ্লবের প্রথম বছরদশেক অগ্রগতি দেখা 

ধায়; তারপর, অর্থাৎ টু্স্কির পতনের পর, সমাজতন্ত্রের ক্রমান্থয় ভরত অবনান 

চোখে পড়ে (১৯৪ পৃষ্টা । ফল এই প্রার্ডয়েছে যে সোভিডেট দেশে অনামা 

ও নাণারণ লোকের উপর শোষণের চাপ ধনভাদ্িক দেশের অবস্থাকে ও 

ছাড়িয়ে গেছে (১৬২ পৃষ্ঠা) । বাল্টিক অঞ্চলে নাকি সোভিছেট শাসন 

আগেকার ব্যবস্থার চাইতে বেশি অত্যাচাবী (২০৮ পৃষ্ঠা )। এমন কি, 

সাধারণ লোককে দাবিয়ে রাখার বিধিবিধান ফাশিস্ট শাসনের চাহতেও 

খারাপ (১৬৬ পৃষ্ঠা | স্বকৌশলে এইসব প্রচারই কেস্লাবেব "মাসল 

প্রতিপাগ্য একথা মনে করলে অন্তায় হবে না। 

যে-নব তথ্য এই দিদ্ধান্তের পরিপন্থী, কেস্লার সধত্বে তাদের পরিহার 
করেছেন। 

সামান্য কিছু নমুনা! দিই । ১০৩২ সালে 1780৪] মঙুরের সংখ্যা ছিল সওয়া 
ছুই কোটির নীচে_-১৯৪*-এ তাদের সংখ্যা তিন কোটি ছাড়িয়ে যায়| ১৯৩৭ 
সালে সরকারী ৪9018) 17588757769 0৫2০৮এর পরিমাণ ছিল ৫৬৬ কোটি 

রুবল্‌, ১৯৪-এ ৮৬২ কোটি রুবল্খরচ হয়। শিশুদের জন্য স্কুলে খাওয়া 

ইত্যাদি অনেক কিছু বাণ দিয়ে সরকারী খরচ ছিল ১৯৩২-এ এক কোটি 
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চুরাশি লক্ষ, ১৯৪০-এর পরিমাণ বিয্নাল্লিশ কোটি চৌষটি লক্ষ । ১৯৩২-এ 
স্বাস্থ্যাবামের আরাম পেয়েছিল এগার লক্ষ মজুর, ১৯৪০ সালে তাদের সংখ্য। 

প্রায় চব্বিশ লক্ষ | মজুরদের খেলাধুলা, স্বাস্থ্যোন্রতির জন্য ১৯৩২-এ সরকারী 
খরচ হয় সাড়ে তিন কোটি রুবল্-এর কিছু বেশী; ১৯৪৭-এ খরচের পরিমাণ 

সাড়ে আঠারো কোটি রুবল্‌। হিমাবগুলি ট্রেউইউনিরন চালকসমিতির 
নরকারী বিবরণ থেকে নেওয়। হয়েছে । 

আরও হিসাব আছে । ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০-র মধ্যে মজুরদের মাহিনার 

তহবিল শতকরা পঞ্চাশভাগ বেড়ে গেছে। উপাঙ্জনের হারও বেড়েছে বই 

কমে নি। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮-এর মধ্যে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বাড়ার পরিমাণ 

হল এক কোটি । ১৯৩৭ লালে চব্বিশ লক্ষ ছোট শিশুকে নাসারির সেবা! 

দেওয়। সম্ভব হয়... ইত্যাদি । 

মনে রাখতে হবে যে পোিফেট দেশে বিনামূল্যে সকলে ডাক্তারের 
চিকিৎস। পায়, বেকাধ-সমহ্ত। নেখাতন লোপ পেয়েছে, বুদ্ধ অথবা অক্ষম হয়ে 

পড়লে সকলেই সরকারী পেন্দন ভগ করে, মাহিনাসহ মজুরদের ছুটির 
ব্যবস্থা! রয়েছে । মজুরদের জন্য যে-সব ব্যবস্থ! তার অনুরূপ সমস্ত অযোজন 

যৌথ-রুষিফার্মের মধ্যেও দেখতে পাই । নরনারীর সমান অধিকার, জাতিধর্ম- 

নিধিশেষে নকলের সমান মধাদা, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় নংস্কৃতির পরিপুষ্টি, 

শিক্ষার বিস্তার, প্রতেকটি কাজের কেন্দ্রে সহকমীদের বৈঠক ও আলাপ- 

সালোচন। ইত্যাদি সঙ্গদ্ধে কেস্লারের নীরবতা কি রহস্যজনক নয়? মধ্য- 

এশিয়ার পুনজন্স সন্ষন্দে লেখক এক বর্ণও উচ্চারণ করেন নি। 

্রস্থক[র অবশ্থ বলেছেন যে নোভিযেট-ভক্কতির একটা নেশা আছে, ভক্তেরা 

সত্যকে মানতে চায় ন। (১৩২-১৩৪ পৃষ্ঠ] ) । স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে অন্তত অন্ধ 

বিদ্বেষের একট নেশা আছে, তাতে সত্যের অপলাপ ছাড়া অন্য কিছু হয় না। 

সোভিয়েট দেশে স্বর্গরাজ্য এসেছে, সেখানে কোনও অন্তায় হয় না, নিন্দনীয় 

কিছুই নেই এমন কথা বলি না। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা কি এই নয় ষে 

কেস্লারের মতন বাছাই-করা! গবেষণ। মিথ্যাপ্রচার মাত্র? কেস্লারের 
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বিশেষ নালিশের মধ্যে প্রমাণ জোগাড়ের চেষ্টা থাকলেও তার মূল সিদ্ধান্তের 
দৌলতে ভিতরকার মতলবটুকু প্রকাশিত হয়ে পডেছে বল। চলে । 

তাবপর বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা । কেস্লার নিজেকে বামপস্থী বলে 
ঘোষণা কবেছেন, তাব শেষ কথা লমাজবাদের পুনজন্ম চাই (২২৬ পৃষ্ট।) 
রাশিয়ায় নাকি সমাজতন্ত্র ব্যথ হয়ে গেছে, এসেছে শুধু রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব, নতৃন 
ধবনের মালিকিয়ানা; প্রমাণ হয়েছে আধিক ব্যবস্থায় সামাজিক অধিকার- 

প্রতিষ্ঠা আর সমাজতন্ত্র এক জিনিস নয় । সোভিয়েট দেশ আথিক সংগঠনে 

ধনতন্্ব থেকে এগিয়ে গেছে, অন্ত দিকে এমনই পিছিয়ে গেছে যে এখন 

ইংলা'গেই নাকি আনল সোশালিজম্‌ নিকটতব (২২৪ পৃষ্ঠা )। লক্ষ্য করা 

উচিত যে এখানে ইংল্যাপ্ডেব সাম্রাজ্যবাদী কূপ লম্বন্ধে গ্রস্থকাব আবাব সম্পূর্ণ 
নীরব । বার্নহামেব অন্থপবণে মাঝ বাদকে ও তিন সম্পূর্ণ বিসঞ্জন দিয়েছেন । 

১৮৯ পৃষ্ঠায় ভিনি এক্ষেল্স্এর মতের পোহাই ষে-ভাবে পেডেছেন, এঙ্গেল্স্‌ 
এব আসল লেখা পড়ে দেখলে ভাতে হাস্ত সববণ কবা কঠিন হয়। 

নৃতন বামপন্থার ত! হলে পথ কি? রাশিয়া নাকি সাআাজ্যবিস্তারে 
উদ্যত । গ্রীন, মধ্য-প্রাচ্য, ভাবত, ইন্দোনেশিয়* চীনে সাম্রাজ্যতন্্ব লঙ্ন্ষে 
কেস্লারের অবশ্ত ছুশ্চিস্তা দেখি নী। তিনি প্রচাব কবছেন ঘে রাশিয়াকে 

আটকাবার একমাত্র উপায় হল শক্তভাবে রুখে দাডানো (২২২ পৃষ্ঠা), 

আপোস নীতিকে বর্জন করতে হবে (২২১ পৃষ্ঠা )। অর্থাৎ পৃথিবীব্যাপী আজ 

যে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত চলেছে রাশিয়াকে একঘরে কববার, যার আড়ালে 

তৃতীয় মহাযুদ্ধের মহডার স্ত্রপাত হচ্ছে, চাচিল সাহেব যার পুরোহিত 
ধনতান্ত্রিক রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়ায় সেই শ্রোতে গা ভাসাবার নির্দেশ আসছে 

নবীন “বামপন্থী” কেস্লারের লেখায় । বামপন্থার একটা বাজার-দর আছে, 
ভার আশ্রয় নেওয়! মন্দ কি। 

গ্ন্থকারের ছুটি উক্তির গ্রসঙ্গে এই সুদীর্ঘ সমালোচনা শেষ করি। ২২৭ 

পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেনে যে নাৎসিপ্রচারের ফলে রাশিয়া সম্বন্ধে লোকের 
ভক্কি বেড়েছে। কেস্লারি অভিমানেরও এই ফল হওয়া বিচিত্র নয় & 
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১৩৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে মধ্যপথে ঝুলতে গিয়ে আদর্শবাদীরাও অনেক সময় 

প্রতিবিপ্রবী হয়ে পড়ে। ভদ্রতার নীমানা অতিক্রম করলে বলা যাঁর 
যে আর্থাব কেস্লারের মতন প্রতিভাশালী লেখকের ৪ সেই পরিণতি প্রায় 

স্ুনিশ্চিত। 
পপ জিপ আপিন পা জি পপ শপািিপশী পপি ০৮৯ পশীশি শী পেশি 

৪ পগ্িয় £ শ্রাবণ, ১৩৫৩ (১৯৪৬) ।। 
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টয়েন্বির মতামত 

প্রায় পনেব বসব আগে আর্ণল্ড টয়েন্বিব বিবাট গস্থেব প্রথম তিন 

খণ্চের আবভাব এভিহাসিকদেব জগতে একটা চাঞ্চল্যেব হৃষ্টি করেছিল । 

আমাদের দেশেব ইতিহাসের ছাত্রদের মহলেও তখন তার ঢেউ এসে 

পৌছায়। তাবপর ক্রমে ক্রমে নেষ্পন্দন থেমে এসেছে, প্রথম পরিচয়ের 
বিশ্ময় কেছুট গেছে। ক্লানিক বা সনাতনী বচন! সন্বন্ধে প্রবাদ আছে যে সে- 

রচনা লোকে প্রশংসা কবে কিন্তু পড়ে না । টয়েন্বিব লেখা এখন খানিকটা 

সেউ মযাদ! পেয়েছে বল। চলে । ইতিমধ্যে আবও্ তিল খণ্ডে প্রকাশ 

উয্বেন্বির দৃষ্টিভঙ্গীকে আবও পবিস্ষুট করে তুলেছে । সাধারণ পাঠকের 

করবধাব জন্য ছয়ু খুুংব একটা সংক্ষিপ্তসাবও এখন পাওয়। যায় তার 

সম্পাদক হলেন সামারভেল। মুল পর্ধিক্গনা তেবটি ভাগে বিশক্ু হিল, 

ভার মধ্যে মাত্স পাচটি ভাগ এখন পযন্থ পাঠকের হাত আপা সত্বেও ওফ়েনবিব 

বক্তব্য আক্ত পশ্চিম জগতে ভবিদিত। 

দুই 

বহুকাল ধবে ইতিহালকে এগ খণ্ড ভাবে দেখার অভ্যাস আমাদেব আক্ছনন 
রেখেছে । এই গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে পাবাটাহ আর্ণপ্ড, টঞ্েন্বির 
প্রধান কীতি। তার বিষয়বস্থ হল মান্থষেব সমগ্র হতিহাস। বিপুল 

আয়োজন ও "অদম্য উৎসাহ নিয়ে এমন প্রচেষ্টা আজ পযন্ত কোনও 

এতিহাসিক তার জ্বীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন নি, যদিও উতিহাস 
সম্বন্ধে ব্যাপক দৃষ্টির ইঙ্গিত প্রসঙ্গক্রমে অনেকের পেখাতেই দেখা গেছে। 
ইঙ্গিতের রেখাকে পূর্ণচিত্রে ফুটিক্কে তুলতে হলে যে অগাধ পাগ্ডিত্য ও চিন্তার 
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প্রসার দরকার টয়েন্বির লেখায় সেই গ্রণ তাঁকে ইতিহাসে স্মরণীয় করে 

রাখবে । তাঁর মতবাদকে গ্রহণ না করেও এ কথ! বল। চলে, কেনন। চিন্তার 
জগতে বিরাট পরিকল্পনা মাত্রেরই একটা স্থান আছে; তেমন কীত্তিকে 
মেনে না নিলেও মনে রাখতে হ্য়। ূ 

ইতিহাসকে নমগ্রভাবে ন। দেখবার অভ্যানের মুলে রয়েছে ঘুগধর্ম_ 
কথাটা টয়েন্বিরই নিজন্ব। পণ্যোৎ্পাদন-প্রণালী বর্তমান যুগে নানাভাগে 

বিভক্ত হয়ে বিশেষজ্ঞের কাজ হয়ে দানার, এঁতিহানিক-বিশেষের 
আলোচনার ক্ষেত্র তেমনি ক্রমশ সংকীর্ণ হপ্সে এসেছে । যে মম্নেন এক 

সময় এক বিশাল ইাতহাস রচন। করেছিলেন, পরিণত জীবন তিনি কাটালেন 
রোমান পিপিমাল। ও শাননপদ্ধতির পুঙ্থান্ুপুঙ্খ আলোচনার মধ্যে । র্যাকটনের 

পরিকল্পনা ছিল স্বাধীনতা বিকাশের সমগ্র ইতিহাস রচনা করবেন, কিন্তু 

বিশেষজ্ঞের আদর্শ নিয়ে অগ্রসর হতে গিধে তিনি দেখলেন যে উপাদান 

গ্রহের কাজেই জাবন অতিবাহিত হনে গেল। কেন্থিজ ইতিহাসমালা 
অথবা লা5িন-এর গ্রন্থ গুলিতে বিশেধজ্ঞর! ফ্যাক্টের পলরা সাজিয়ে বসেছেন, 

বিশারিত জ্ঞানলাডের জন্ত তার অপরিহায মুল্য আছে, কিন্তু এতিহানিক 
পরিবর্নের সমগ্র ধারণা খুজতে গেলে সেখানে হতাশ হতে হয়। 

ইঞ্জোরোপ নক্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের জ্ঞানকে ফিশার অল্পকথায় আমাদের সামনে 

তুলে ধরলেন, কিন্তু ভুমিকায় তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে ইতিহাসের 
সম্গ্র কপ দেখবার রন থেকে তিনি বঞ্চিত । প্রকৃত বিশেষজ্ঞের মতনই তার 

জন্য তার কোন ক্ষোভ নেই । 

অথচ মানুষের মনে ব্যাপক দৃষ্টির একট। আকাথা থেকেই যায়, থাকাটাই 
শ্বাভাবিক | সাধারণ এতিহাসিক তাতে সাড়া দেন না, নিজস্ব বিষরে ভার 

জ্ঞান এতে বেশি যে ত1 সংক্ষেপে ব্যক্ত করা ছুংসাধ্য, আর তার বাইরের 

ব্যাপার সম্বন্ধে তিনি উদাসীন । ইতিহাসেক ব্যাপক ব্যাখ্যার আবার 

বিপদ আছে, জ্ঞানের অভাবে সেখানে ব্যাখ্যা অনেক সময় একদেশদশিতায় 

ব্যর্থ হয়ে যায়। টয়েন্বির ব্যক্তিগত কৃতিত্ব এই যে, তার মধ্যে বিস্তারিত 
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জ্ঞান ও €মীলিক প্রতিভারৎঅপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। অবশ্থ জ্ঞান ও প্রতিভা 
সব সময়েই সীমাবদ্ধ, তাই টয়েন্বির ব্যাথ্যায় ভুল হওয়া] বিচিত্র নয়। 
কিন্তু যে-পাগ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতা ভাকে ছুঃসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত করেছে তার 

জন্য,ইতিহাঁসের সকল ভক্তই তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। 

তিন 

ইতিহাসের ব্যাপক আলোচনার মধ্যে আবার টয়েন্বি অপেক্ষাকৃত 
সহজ পন্থার অনুসরণ করেন নি, মানবসভ্যতার ধারাবাহিক ইতিহাস লেখা 

তার লক্ষ্য নয়। তার লেখাকে এইচ জি ওয়েল্সের সমগোত্রীয় বলা চলে 

না, সমাজ-জীবনের বাহক ঘটনার বিবৃতি অথবা মান্থষের কীত্তির কাহিনী 
তার শ্রেষ্ট রচনার বিষয়বন্ত নয়। তার উদ্দেশ্ট ইতিহাসের গতির তুলনামূলক 
বিচার, সভ্যতার উখান-পতন সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ নতা বা নিমের 

নির্ধারণ । তিনি ইতিহাপের বিবরণ লিখতে প্রবৃত্ত হন নি, ইতিহানের 

বিশ্লেষণ করেছেন, ভার একটা বিশেষ ব্যাখ্য। ফুটিয়ে ভুলেছেন। এ পথের 
বিপদ অশেষ। অল্লজ্ঞানের ফল এখানে মারাশ্মক, কিন্ত সাবা জীবনের 

সাধনা তাকে অনেকাংশে রক্ষা করেছে। ব্যাপক ব্যাখ্যা অতি সহজেই 

ছধোধ্য হয়ে ওঠে, কিন্তু টয়েন্বিব লেখার প্রা্লতা পাঠকের মন মুগ্ধ করে। 
অবশ্য ইতিহাসের সমগ্র রূপ অথবা ধারা সম্বন্ধে একমত হবাব সম্ভাবনা 
নিতান্তই অল্প। ইতিহাসের ব্যাখ্যা গড়ে ওঠে বিশেষ কোনও দৃষ্টিভঙ্গীর 
উপর , দৃষ্টিভঙ্গী নির্ভর করে ব্যকি, জাতি, অথবা শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যের উপর | 

তাই টযবেন্বির উদ্যমের মুক্তকঠে প্রশংসার পরও তাঁর বিশিষ্ট মতবাদকে 
অগ্রাহ্থ কর৷ শুধু সম্ভব নয়, স্বাভাবিক-ও । তবে মত খগ্ডনের চেষ্টার আগে 
মতকে বোঝার চেষ্টা যুক্তিসঙ্গভ। 

আজকের দিনে এই ধারণা বদ্ধমূল যে দেশ বা জাতিবিশেষ ইতিহাসের 
সার্থক আধার । টয়েন্বি প্রঞমেই দেখিয়েছেন যে, ইংল্যাণ্ডের মতন 
তখাকথিত স্বতন্থ দেশের জীবনেও প্রধান ঘটনাবলী বুঝতে হলে দেশের 
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বাইরের পারিপাশ্বিক অবস্থা না জানলে চলে না। কোনও দেশের 

ইতিহাস সম্পূর্ণ নয়, অংশবিশেষের পরিচয় পেতে গেলে একটা বৃহত্তর 

সমগ্রতার রূপ উপলদ্ধি করতে হয়। কিন্তু এই বৃহত্তর ক্ষেত্র জগদ্বাপী 

হবার প্রয়োজন দেখা যায় নী। অর্থাৎ উতল্যাগুকে বুঝতে গেলে গ্রারা 

জগতের ইতিহাস জানতে হবে এমন কথা নিরর্থক | এক কথায়, কোনও 

একটা দেশ বা জাতি ঠিক স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, একটা বৃহত্তর নভ্য নমাজের মধ্যে 

তার স্থান রয়েছে । কিন্ত সাবা।জগতে তেমন সমাজ সংখ্যায় একাধিক; 
একই নমক্ন পৃথিবীতে পাশাপাশি কয়েকটি সভ্য সমাজ থাকতে পারে। 

প্রত্যেক নভ্য সমাজের একটা বিশেষ সত্বা আছে, পরম্পরের থেকে তার! 

স্বতন্ত্র 9 পৃথকভাবে বোধগম্য । কিন্ত প্রতি সমাজেব অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন 

দেশগুলি একের সঙ্গে অপবে গভীব ঘোগন্থত্রে বাধ* তাদের মিলন 
অত্যন্থ নিবিড়। 

টয়েন্বির মতে আজকের দিনে সাব। জগতে পাঁচটি সভ্য নমাজের অপ্তিত্ 

চোখে পচ্ডে-্পাশ্াত্ত্য জগৎ, পূব ইয়োরোপেব সনাতনী খুন্টীয় সমাজ, 

মুসলিম জাতি গুলি, হিন্দু সভ্যতা, এবং হ্রদূব প্রাচ্য। তালিকায় দ্বিতীয় ও 

শেষ সমাজ ছুটিকে আবার বিভক্ত কবা নম্ভব। খৃষ্টান সনাতন সমাজের 

দুই অংশ-_দক্ষিণপৃধ ইরোরোপ ও রুশ অঞ্চল। ন্বদূর প্রাচ্যেরও দুই ভাগ 

_ চীন এবং জাপান-কোরিয়া। বর্তমান সভ্য সমাজের সংখ্যা তাই সাতও 

বলা চলে । অবশ্য পাশ্চান্তা সভ্যতা আজ পৃথিবী গ্রান করতে উদ্যত হয়েছে, 

আমরাও তাই এখন এক জগং-এব কথা বলে থাকি । কিন্তু এই এক্য 

আথিক ও রাষ্ট্রিক, তার ঝোক নিতান্তই সাম্প্রতিক ও অসম্পূর্ণ। সভ্যতার 

প্রাণ হল এক বিশেষ ধরনের সংস্কৃতি, আর সংস্কৃতিগত এক্য এখনও 

স্থদূরপরাহত | 

কিন্ত কোনও সভ্য সমাজ চিরস্থায়ী নয়; সমাজেরও জন্ম, বৃদ্ধিঃ স্থবিরতা 

ও ধ্ৰংন আছে। এখনও ম্িহুদি অথবা পাশীর্দের মতন গোষ্ঠী চোখে পড়ে 

ষারা আগেকার €কানও সমাজের “ফসিল' (£98811 ) মাত্র। স্কৃতরাং 
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ইতিহাসের বিশ্লেষণে দ্বিতীয় ধাপ এই পৃধতন সভ্য সমাজগুলির অনুসন্ধান । 
সভ্য সমাজ কথাটার উপর জোব পড়ে এইজন্ত যে এদেব নিয়েই ইতিহাসের 

কাববাব। মন্তহ্যজাতির জীবনে অবশ্ঠ অগণিত সমাজের সন্ধান পাওয়া 

যায়” তাব মধ্যে বেশির ভাগই অনসভা নমাজ। অনভ্য সমাজেব নিদর্শন 
আজ পধন্ত অবংখ্য বর্ব গোষ্ঠীব মধ্যে বয়েছে,। কিন্তু ভাবা ইতিহাসের 

বাইরে । ইতিহাসের বিষয়বন্ত হল জীবিশ কি মুত নভ্য সমাজেব 
আলোচনা । 

টয়েন্বি আজকের দিনের সাতটি ছাড়া অতীতে আরও চৌমটি বড সভ্য 
সমাজের সন্ধান পেয়েছেন । মোট এই একুশটি নমাজ নিযে ভাব হলনা" 

মূলক আলোচনা । এদের উৎপভ্ভি, বিকাশ, বাধক্য গু মৃড্া সম্ষন্ধে সাধারণ 

সত্য বানিয়ম আবিষ্কার তার লক্ষ্য । যে পাচ ভাগ অথব। ছয় +£গু ভাব 

রচনা এখন পযন্ত আঙ্মপ্রকাশ করেতে তার মনে ভি বক্কীবা এই সপারণ 

ন্য়মেরই সবিস্তাব ব্যাখ্যা : 

সভ্যতা মূলত এক, এই ধারুণাকুক টব়েনলি খণ্ডন কবেছেন। ভাব সতে 

এ ধারপাব হেতু হল আজকেব দিনে পশ্চিমের জগদ্ধাপী আখিক ও বাস্টিক 

কর্তৃত্ব । পশ্চিমী এতিহালিকেবা অগ্ত নশ্যতাব খোজ বশখেন নাঃ অন্ত 
সংস্কৃতির উপর তাদের" শ্রদ্ধা নেই কিন্তু নভ্য মানুষের ধা শতাক্ীবাপী 

ইতিহাসে বিভিন্ন সংস্কৃতিব অন্তিত্ব স্বীকার করতেই হবে এবং আজকের 

দিনের তথাকধিত এক্যও সম্পূর্ণ স্থায়ী হবে কিনা সন্দেহ। বল। বাহুল্য 
যে, টয্েন্বির দৃষ্টিভঙ্গীতে এক সাধারণ উত্ন থেকে বিশিন্ন সভ্যতার উৎপণ্ডির 
ধারণারও স্থান নেই, প্রাচীন মিশব থেকে আদি সভ্যত। দিকে দিকে ছড়িয়ে 

পড়েছিল এই 41088805156 মতবাদ তিনি একেবারেই অগ্রাহা 

করেছেন। 

ঠিক আর একদিক থেকে আপতি আনতে পারে যে সভ্যতা মূলত বন্ধ! 

হলে তাদের মধ্যে কি তুলনা চলে? টদ্ষেন্বি বলেন যে মানুষের তিন লক্ষ 

বৎসর অন্তিত্বের মধ্যে বভ্যতার বহ্স মাত ছয় হাজার বৎসরের ধেশি নয় ॥ 
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স্থতরাং এক হিনাবে সকল সভ্য সমাজই সমসাময়িক । আর মুল্য বিচারের 
দিক থেকে একদিকে অসভ্য অবস্থা ও অন্যদিকে মানুষের যেচরম পিদ্ধি 

নম্তব এই ছুই-এব ভুপনার প্রায় সকল নগ্যভার কীতিই প্রায় একই ত্তরের 
বাপার। ইতিহানে বিডিন্ন ঘটনাব পরিবেশ স্বতন্ত্র বটে, কিন্তু টয়েব্বির 

মতে ঘটনাব আলোচন! কবতে করতে এতিহাসিক একটা সাদশ্যজ্ঞান অর্জন 

কবেন, ভার উপরই ভুলনাযূলক বিচার প্রতিষ্ঠ। করা সম্ভব। 

চার 

ইতিহাসে অনেক সঙ্য সমাজে বন্ধন পাওয়। যায়, এবং তাদের তুলনা- 
মলক বিশ্লেষণ সম্ভব । কিন্তু এবা কি পবম্পব থেকে সম্পূর্ণ পক সম্পর্কহীন 

সত্ব? সামাগ্ত আলোচন। থেকেই বোঝা যায় যে ছুটি নভ্য সমাজের মধ্যে 
শিবিড যোগ থাক। বিচিত্র নয়। যোগাযোগেৰ প্রামাণ্য দষ্ান্ত ইয়োরোপের 

ইতিহাসে স্পট । কাবণ, প্রাচীন গ্রান বোমেব সঙ্গে আধুনিক ইয়োরোপেব 
অন্দার্দি যোগ আছে অখচ এই ঢুউ সভ্যতাকে এক বল; চলে না। এক্ষেত্রে 
প্রাচীন অথবা হেলেনিক সমাঙ্গকে পাশ্চান্তয ইর়োরেপের জননী বলা 
ব্বাভাবক। ঠাতবাং এক সগঠাতাব পক্ষে অপর এক পলমাজের বস্তান বা 

জননী হওয়া সন্তাবন। আছে । 
টয়েন্বির মতবাদে একুশটি নশ্য সমাজ ও তাদের পাবম্পবিক নন্বন্ধটাই 

সবচেয়ে স্থুবিদিত কথা । একুশটির মধ্যে ছবটি স্বর, অর্থাৎ অন্য কোনও 

নভ্যুতা থেকে এদেব উৎপত্তিব চিহ্ন পাওয়া যায় না। এই ছয়টি সমাজ 
হল--মিশরীয়, দক্ষিণ আমেবিকাব আগ্দান, প্রাচীন চৈনিক, উজীয় 
দ্বীপমালার মিনোয়ান, স্বমেরীঘ, এবং মন্ত্য আমেরিকার যায় সহ্যতা। 
এছাড়া প্রাচীন ভারতীয় সত্যতা স্বয়ন্ত না স্থমেরীর সমাজের সন্তান এ নিজে 

মতভেদ আছে। প্রথম ছুটি অথাৎ মিশবীব এবং আগিডয়ান সমাজ শুধু 

স্ব নয়, সন্তীনহীনও বটে। প্রাচীন চৈনিকের সন্তান স্থদুর প্রাচ্যের 

বর্তমান সভ্যতা, সে-সভ্যতা আবাব চীন ও জাপান-কোরিয্া এই ছুই 
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ভাগে বিভক্ত । মিনোয়ান লভ্যতা থেকে হেলেনিক ও সিরিয়াক সমাজ 

অন্ততঃ আতংশিকভাবে উখিত হয়েছিল। আব স্থমেরীয় থেকে আসে 

বাবিলনীয় ও হিটাইট সভ্যতা । মায়া সভ্যতার সন্তান মেক্সিকো আর 

সুক্টনের ছুটি সমাজ--তাব1 আবাব স্পেনের দিথিজয়েব সমর মিশ্রিত হয়ে 

এক হবার উপক্রম করছিল । প্রাচীন ভারতীয় সভাত। অবশ্ত পরবতী হিন্দু 

সমাজেব জননী । অর্থাং সাতটি আদি সভ্যতাব নম্তান আরও নয়টি 

সমাজের সন্ধান পাওয়া গেল। এর পর তৃতীয় প্ররুষে আঃর৪ পাচটি সভ্যতা 

চোখে পড়ে । মিবিযাক নমাজ থেকে উৎপন্ন হফ্ ৬রাণী আব আরবী সমাজ 

--যোডশ শতকে এই ছুই এর সংমিশ্রণে সম্মিলিত মুসলিম নগ্যতাব উদয় 
হল। আব হেলেনিক সমাজ থেকে জন্ম নেঘ পাশ্ান্তয সম্যত! ও ননাতশা 

থৃষ্টীয় সমাজ শেষেরটি আবাব এখন দুহ ভাগে বিওক্ত_ দক্ষিণ পুর্ব 

ইয়োরোপ ও রুশ অঞ্চল । 
নভ্যতাব পূর্ণ তালিকার অবশ্থবা এখানেই শেষ ন+*, কাবণ একু*টি বড নখ । 

ছ।ঢাও অন্ধ সভ্য সমাজেব কিছুটা পিন পায় যায়| উত্নবি ভাদেব বার্ণ 

সভ্যতা ও জীবন্ম ত সমাজ এই ছুইডাগে ভাগ করেছেন । 
প্রথমভাগে পড়ে তিনটি নোগ্সি । অ্র্দব পশ্চিমের কেটিক খ্রাসগন নহাত 

আংয়ার্দযাণ্ডকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল, পবে পাশ্চাত্য খ্রান্টান জগতের 

চাপে তাব লুপ্তি ঘটে ৷ তেমনি ভদ্র উত্তবে লাডানভিযায় ভাভাকং নশ্যতার 

মাথা চাঁডীা দিয়ে উঠবাব পবহহতে পাশ্চান্তা ক্ষগতের চাপে লোপ পায়। 

আর সুদূর প্রাচো নেস্টরিয়ান খৃষ্টান লমাজ গে উঠতে উঠতে আরব 

সাম্রাজ্যের চাপে পিষ্ট হয়ে নিগেছিল । তই ভিন লমাজেক ভাগ্যে নেমে 

আনে ব্যর্থতার অন্ধকার । 

দ্বিতীয় দলে কয়েকটির নন্ধান পাওয়া যায় যারা জশবন্ম ত হয়ে পড়ে। 
এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রশান্ত মহাসাগরে পলিনেন য় সঙ্ভাভা আব মধ্য এশিয়ার 

যাযাবর সমাজ । এ ছাড়াও টক্গেন্বি অন্য উদাহরণ দেখিয়েছেন তার 

মতে গ্র/চীন স্পার্টার বিশিষ্ধ সমাজ ব্যবস্থা, মধা যুগের ওস্যান্লি তুর্কদের 

৫ এ, 



ংগঠন আর তুষারদেশের এস্কিমো গোঠী এই জীবন্ম ত পরধায়ের অন্যান্য 
গ্রতিভূ। 

মৃত সিরিঘাক সভ্যতার “ফসিল' হিসাবে য়িহুদি ও পাশ গোঠী 
উল্লেখযোগ্য । আর উজৈনর! নাকি হিন্দু সমাজের বুকে প্রাচীন ভান্তীয় 
সমাজের ভগ্রাংশ । 

পাচ 

এক সমাজ অন্য সমাজের সন্তান কথাটার অর্থ কি? এখানে হেলেনিক 

সভ্যতার থেকে পাশ্চাত্য জগতের উৎপত্তির ইতিহান বিশ্লেষণ করে 

টয়েন্বি একট। সাধাবণ নিয়ম প্রতিষ্ঠঠর চেষ্টা করেছেন। এতে তাকে 

খানিকটা কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে এবং তা সত্বেও মানতে হয়েছে যে 

সধরন ভাব সুত্র খাটে না। কিন্ত ভার বিশ্বান এই অসম্পূর্ণতার কারণ 

আমাদের এ হাসিক মালমসলার অভাব । 

সাধারণ স্ুত্রটি খানিকট। এই রকম। নমাজের জীবনে যখন আম্মবিকাশ 

থেঘে যায় তখন আনে একটা অন্তদ্বন্বের যুগ, আমাদের সাহিত্যে যাকে 

মত্শ্তগ্তায় বল। হত আর টয়েন্বি যার নাম দিয়েছেন 607598 0? 6:001)19, 

তারপর মুষ্টমের শানক সম্প্রদায় সমাজে শান্ছি স্থাপনের চেষ্টায় গড়ে তোলে 

একটা সবব্যাপী নাবভৌম সামাজ্য। কিন্ত শাসকগোঠী শুধু নংখ্যাল্প নয়, তাদের 

কর্তৃত্ব বজায় রাখতে হয় দমনের শাসনদণ্ড চালিয়ে । প্রতিবাদে প্রতিরোধ 

আসতে থাকে ছুই দিক থেকে । একদিকে সমাজের সীমান্তস্থিত ববরের। 

ত্রম্ান্বয় আক্রমণ চালিয়ে তাকে ক্ষত বিক্ষত করে তোলে। অন্যদিকে 

অভ্যন্তরস্থিত পদানত_ নিম্জেণীরা শাসকদের সংস্কৃতির মোহ কাটিয়ে নুতন 
এ পপি প্পিিিপীপাপিতি পাপী শপাপি 

কোনও ধর্মের আশ্রয়ে নবজীবন লাভ করে, নূতন এক সাববভৌম ধর্মের উদয় 
হ্য়। তারপর সাম্রাজ্য 0 ভেঙে পড়ে, একটা অন্তর্তাঁ অবাজকতার যুগ বা 

177667768৮0. আসে। ক্রমে সেই সাব সাবভৌম ধর্মের আওতায় গড়ে ওঠে 

নৃতন সমাজ, তাকে পুরাতন সভ্যতার সন্তান বল! .চলে। বাইরের বর্বরদের 
পপর পপ লীগকে জীব 
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উয়্েন্বি সাধারণ নাম দিয়েছেন ৪6920] 0101965275৮, ভিতরের বাঁ্চত 

নিয়শ্রেণীদের আখ্যা হলো! 1788702] 77:015887156 1 এথানে প্রলেটেরিয়াটের 

অর্থ হল যারা পুরানো সমাজের আওতায় আছে অথচ প্রচলিত সভ্যতাকে 

যার$নিজন্ব সম্পদ বলে মনে করে না। 

সমস্ত ছবিটি হেলেনিক সমাজের রূপান্তরের থেকে গৃহীত হয়েছে । 

টয়েনবি একে সাধারণ নিহ্ুমের মযাদ! দিয়ে যেখানেহ এক সভ্যতা থেকে 
অপরের উদয় সন্দেহ কর চলে সেখানেই এর প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন । 

অনেক ক্ষেত্রে খানিকটা সাদৃশ্য পাওয়াও যায়ঃ কিন্ত সর্বত্রই লক্ষ্য রয়েছে 

সাধারণ স্থজেব সমর্থক ঘটন! আবিষ্কারের চেষ্টা । 

মহ্শ্যন্তয়ের যুগ হেলেশিক সমাজে পেলপনেসীয় যুদ্ধ থেকে পিউনিক 
ঘুদ্ধ পযন্থ। প্রাচীন ভাবতীয় সভ্যতায় তার ব্যাপি মৌধ সাশ্রাজ্যের 
পূধবতী ছোট রাজ্াগুলিব লংগ্রামে। নিরিযাক সমাজ্জে অনুপ অবস্থা 
আকেমেনীর সাআজ্া স্থাপনের আগেকার যুগ, স্থমেরীয় সভাতায় তার 
সন্ধান পাউ শ্থমের-আদ্কাদ সাম্রাজ্য স্বাপনেৰ আগে, প্রাচীন চাঁনে তাৰ 

পরিচর সিন ও হান লাঘ্রাজা উদচের পুধাবস্থ:। সাধভৌম সামজেোর 

অনেক দৃষ্টান্ত মেলে _হেলেনিক সভাভাষ বোমান সামাঙ্গয, প্রাচীন ভারতে 
মোষ ও ( একটা হেলেনশিক আঘাতের পর) গ্রপ্ত ব্াজত, লিরিয়াক সমাজে 

আকেমেশীর সাত্রাজ্য এবং (দীর্ঘস্থায়ী হেলেনিক বাধার পব) আরব খিলাফত । 

ঈত্ভিপ্টের ছাদশ ৪ আস্টাদশ রাজবংশ, স্বমেরীর সভাতার ক্রমে ও আব্জাদ, 

চীনে নিন ৪ হান রাজকুল, আমেরিকায় ইন্কা বাআজ টেক সাম্রাজ্য 

ইত্যান্দ একই গোত্রের ।(এক সভ্যতী থেকে পরবতী সাতার বূপান্থরের পেত 
হল সারভভৌম ধর্ম) ভাব উদ্বাহরণ হল গুন্টধর্ম (তেলেনিক থেকে পশ্চিম 

ইয়োরোপের সমা্ত), হিন্দুধর্ধ প্রোচীন ভারত থেকে পরবতী হিন্দু সমাজ) 
মহাধান বৌদ্ধ মত (প্রাচীন চীন থেকে পরবতী স্থদূর প্রাচ্য সভ্যতা! ), 
ইসলাম (পিরিয়াক থেকে আরবী ও ইরানী সমাজ) উত্যাদি। যেখানে 
সার্বভৌম ধর্মের সেতু অস্পষ্ট, সেখানে ছুই সভ্যতার মধ্যে পারস্পরিক যোগ 
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মিঃসন্দেহ নয় (মিনোরান ও হেলেনিক; স্বমের ও প্রাচীন ভারত)। আর 

যেখানে পুরাতন সভ্যতার বনেদী ধর্্ত পরবতী সভ্যতার চাঁলু দেখা যায় 
সেখানে ছুই সমাজের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সন্দেহ আসে (স্মেরীয় সার 

বাবিলনীয় )। নৃতন সার্বভৌম ধর্মকথন৪ আসে পুরাতন সমাজের ঝ্টুইরে 
থেকে (খুন্ট ধর্ম, মহাযানা, আবার কখনও তার উৎপন্তি পুরাতিন সমাজের 

গুর্ভে (ইসলাম, হিন্দু ধর্ম )। 

ছন 

মানবজাতির জীবনের প্রা সবটাই কেটেছে অসভ্যতার অন্ধকারে, 
[নে প্রাচীনতম সভাতার উদয়? ছয় হাজাঁর বসরের বেশি আগে নয় | 

ত্যতার উদ্ভবের আগেকার অবস্থাব মূল প্রকৃতি হল স্থিতিশীলতা ও দীর্ঘ 
গতানুগতিক শুাাব। পক্ষান্থরে সভ্যতার €বশিষ্ট্য হল গতিশলতা। 

ও গতির অর্থে টয়েন্বি ছুটি চীনে শব ব্যবহার করেছেন-ইন ও 
ইন থেকে ইঞ্াংএ বুপাস্থর সভাতার স্ুত্রপাতের গোডাব কথী।। 

সভ্যতার উদযের সমস্যা! হল এই বপান্তব ঘটে কেন, বৰর গতাহছ- 

গরতিকভা ভেডে পড়ার কারণ কি। টয়েন্বি বলেন ফে, এ প্রশ্নের উত্তব 

সাপাধণুত দেওয়। হয় দুইভাবে আর ছুঠ উত্তরই ভুল। কোন কোন মতে 

যারা ন্যত, কষ্টি করে ভাদ্র মধ্যে থাকে জাতীর বৈশিষ্ট্য, জাতিগত কোঁন 

বিশেষ গুণ । এর থেকে উৎপন্ন হয় আধ রক্তের অভিমান অথব! নডিক 

রেস-মাহাক্ম্যের মতন অন্ধ বিশ্বাস। অন্ত মত অনুসারে পারিপাশ্থিক 

অবস্থার মধ্যে এমন কোনও ম্ুযোগ আসে (নদীকৃলের উর্বরত» আবহাওয়ার 

সচ্ছন্দতা) যার ফলে সভ্যত। স্টটি সহজ হয়ে পড়ে। টয়েন্বির মতে 

জাতিগত টৈশিষ্ট্য অথব! পারিপাশ্িক অবস্থার স্যোগ কোনটাই আনল 

কারণ নয়। ইয়ৌরোপীয় নগ্যত। টিউটন জাতির নৃতন রক্তের ফল নয়, 
তাদের দান কোনও ক্রমেই পুরাতন রোমক প্রজাদের থেকে বেশি ছিল ন1) 

প্রাচীন ভারতেও সম্ভবত অনার্ধের তুলনায় আধধের শ্রেষ্ঠত্ব নিঃপন্দেহ 

4*/ হি নস 

এ সস ১৯ 

ত্খ্‌। পূ চলন, ৮9 
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নয়। ইতিহাসে বিশুদ্ধ 'রেসের' সন্ধান বুথা। অপর দিকে নীল নদ যদি 

মিশরীয় সভ্যতার মূল কারণ হয় তবে মিসিসিপির কলে অঙ্থরূপ সভ/তার 

দেখা পাওয়া যায় না কেন? 

সভ্যতার উত্স টয়েন্বি খুঁজেছেন পাবিপাশ্বিক অবস্থার সঙ্গে মাস্থষের 

সংঘাতের মধ্যে আর এখানে পারিপাশ্থিক অবস্থা শুধু প্রকতি নয়, তার মধ্যে 

আসে অন্ত মান্ধষ এবং সকল ধরনের সমস্যা । বিভিন্ন লোকসমষ্টির জীবনে 

বারবার সমস্ডার উদয় হয়, আকম্মিক পরীক্ষা সামনে এসে পড়ে। সমন্তার 

সামনে লোকে কেমন আচরণ করবে সে-কথা পরীক্ষার আগে কেউ বলতে 

পারে নী। কখন কখন বিপদ নগৌরবে উভীর্ণ হয়ে লোকনমাজ নিজের 

শক্তির বিকাশ লাভ করে। কখনও বা বিপদের কাছে পরাজগ্ স্বীকার 

/ করতে হয়। সমশ্তার আগমন ও সমাধানেব চেষ্ঠাকে ভাববাদীর ভাষা 

॥ টয়েনবি নাম দিয্মেছেন 91১11972870 :681907188. এই সমস্া-লমাধানের, 

চি তার মতে সমস্ত হতিহালের মূল ছন্দ। সভ্যতা উদ্ভব তাই পাবিপাশ্িক, 
অবস্থার ্থার বিপধয় ও মানুষের শক্তির সদ্ধব্যহাবেব মিলিত ফল। 

আদি সভ্যতার উদয়ের মূলে এই পার্িপাশিক বিপযয় স্বভাবতই 
প্রকৃতির খেলার রূপ নেয়। মিশব বা সুমেরেব কে বোঝ! যায, 

আদি বাসভূমির উবরতাত্বান লোকনমহিকে বিপনন করে তোলে, তাৰা 

নীল নদ অথব1 ইউফেটিন 9 টাইগ্রিসেব অরণ্য ও জলাভূমিকে আফতে 

আনবার চেষ্টার মধ্যেই নও সমাজের শুই করে। পরবতী সভ্যতার উ্ছবেব 

সময় পারিপাশ্বিক বিপধয় শ্রপু প্রকৃতিব ক্ষেত্রে আবদ্ধ নয়, সেখানে মানুষের 

স্্ট সমস্কারও সম্মুখীন হতে হয়। পুরাতন সভ্যতার ইমারং ধ্ৰনে পড়ার 
ব্যাপারটাই একটা প্রকাণ্ড পরীক্ষা । আশ্মশক্তিতে সে-পরীক্ষা উত্তীণ হবার 
মানেই নৃতন সভ্যতার স্থষ্ি। 

পারিপাশ্বিক বিপর্যয় নানাবিধ হতে বাধ্য। তার রূপ কখনও নৃতন 
জমি দখলের সংগ্রাম কিম্বা অন্ুদার প্রকৃতিকে আদতে আনার প্রচেষ্টা । 

কখনও তার কপ মানুষের বিরুদ্ধে অভিযানে । বাইরে থেকে আকন্দিক 
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আক্রমণের আঘাত আসতে পারে, পাশের লোকের দীর্ঘস্থায়ী চাপও কিছু 

হুল নয়। কিন্ব। সমাজের অভ্যন্তবে অত্যাচার ব' শাস্ভিবিধানের চাপও 
আত্মশক্তি বিকাশের উপলক্ষ্য হয়ে ঈাড়াতে পারে । 

এ কথা অধশ্য বল! চলে নাঁযে নমশ্য। যতই তীব্র হবে, শক্তির বিকাশও 
তাৰ সঙ্গে তাল বেখে চলবে । এর মধ্যে বাধ্যবাধকতা কিছু নেই, ঘটনার 

আগে ভবিষ্যদ্বাণীও অচল । মোটেব উপব টয়েন্বির বিশ্বাস এই যে, কিছু দূর 
পযন্ত বিপযয়েব ফলে সমশ্যা-নমাধানেব শক্তি জোগায়। কিন্ত বিপদ এমন 

প্রচণ্ড রূপ নিতে পাবে যে তা কাটিফে ওঠা চলে না। ব্যর্থ নভ্যতাব ব্যর্থতাব 

কারণ এইখানে । আবাব সমাজেব স্ৃজনীশক্তি রুদ্ধ হয়ে গেলে, জীবনে 

স্থবিবত। এলে ম্বগাবতই সমাধানের ক্ষমতাব অভাব হয়। 

সাত 

জন্মেব পব বিকাশ বা বৃদ্ধি। সভ্যসমাঁজে বিকাশের লক্ষণ হল এক 

সমন্তা। সমাপানেব পর অন্য সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার শক্তি । এই ক্রমান্থব 
সার্থকতা আবনেব পবিচর । সভ্যতার প্রগতিব মাপ বাজ্যজয়েব মধ্যে নয়, 
আঘথিক উন্নতি হাব আসল পবিচয় হত পারে না। টয়েন্বির মতে 

প্রগতিব লক্ষণ খল বাস্তব ক্ুগনেব বাধ! অতিক্রম কবে ক্রমশই 
ভাবজগতেব সমশ্তা। উত্তীর্ণ হবাৰ শক্তিঅজন। যতদিন পঘন্থ সভা সমাজ 
এইদিকে অগ্রনব হয় ততদিন তাৰ জীবনীশক্তি অব্যাহত থাকাব প্রমাণ 

পাওয়া ষায়। 

কিন্ত আজ পযন্ত সকল নভ্যতাব ইতিহাসে (পাশ্চাত্য সমাজ সম্বন্ধে 

টয়েন্বি এখনও মন স্থিব কবতে পাবেন নি) কিছুদিন পবই আত্মবিকাশ 

বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেঃ বুদ্ধি শেষ এসেছে । তখন দেখা যায় বার্ধক্য ও স্থবিবতা। 
৮ সপ পে 

টয়েন্বি এর নাম দিয়েছেন ১:০৮০ত্াাঃ 3. এখানে কথাটাৰ অর্থ সভ্যতার 

পতন নয়, তার আত্মবিকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়া মাত্র। তাই 09553০া-এর 

পব বহু শতাব্দী প্যস্ত সে-সমাজ বেঁচে থাকাব মধ্যে নাকি অনঙ্গতি নেই? 
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হেলেনিক সমাজে ৮:৪51৫০মছ। আন পেলপ নশীদ্প যুদ্ধের যুগে, হেলেনিক 
নমাক্ত শেষ হয়ে যাবার আটশত বসব মাগে। 

বার্কা ও স্ববিবতার কাবণ কি? কোনও সভ্যতাব পঙন অবশ্যপ্তাবা ব। 

প্রাকৃতিক নিয়মেব ফল এ কথ। টয়েন্বি মানতে পাবেন না কারণ ০1১81197069 

21007০8107৭ স্থজ্েব কপই হল অনিদিষ্টতা, কোন অবস্থায় ঘাজষ কি 

কবকত পাবে এই মতে তার নিশ্চয়তী নেই। মেসপটেমিযার জলনেচনের 

বিপষষ সেখানকার সভাতাব বাধকোব কারণ পম, তাকে স্থবিবভার অনিষই্টময় 

ফল বলাই উচিত। বোমেব পতন হেলেনিক লমাজেব অতল অবস্থার কারণ 

নয-হেছেনিক বিকাশ বোমেব পাত্রাঙ্গাস্থাপছুনব আগেই ক্ষদ্ধ হয়ে গিয়েছিল | 

টযেনবিব মতে সভাতার বিকাশ রুদ্ধ হব যায় যখন আহ্র্ণকাশের শা 

আব ক্রযান্থধযে পরীক্ষা উত্তীণ হতে পাবে না। তিনি বলেন যে অগ্রগতি 

সকল সমধেই মুষ্টামেষ সত্থ্যাল্পের কা, জ্নীশকা তাদেরই আয়ত্ত থাকে । 

অ্নদিই “কিছুকাল পধস্ত সযাঙ্গের লাধাবণ লোক স্থষ্টিকত সখ্যালেব অন্মসরণ 

কব, কিন্ত সাধারণত অন্সবণের মুলে থাকে অভববণ গরু । কিছুদদন 

পর বেশি ভাগ ক্ষেত নেতার অন্রচর্দের ফাম্বকতায় লঙ্গব আচ্ছর হয়ে 

প্ড) কষ্টির কাছ ভাট আহুল। একম্স! নগযাধক অন্তচরদের উপব নেমে 

আঁসে জোব কবে মানিয়ে নেবাব জলুম। তাব ফলে সপ্িকাবী, স্যার 
লোক পর্বণত্‌ হয় অতাচাবী কনক সম্্রাদায়ে। আর সংখ্যাবিক অন্ুচবেবা 

প্রলেটেরিয়াটে পবিণ্ত হয়, লমাঙ্ছের সঙ্যত। আর তদের নিজস্ব সম্পদ মনে 

হয় না, তার! তখন প্রতিবোধ ও বিত্রোপিহর স্বপ্র দেখে, নূতন বিজাহী নেতার 

সক্ষান করে । মোট ফল দাড়ায় যে, সমাজ আম্ঘ্বকাখের খক্জি হাবিষ়ে 

ফেলে, ভরা গ্রস্ত অবগ্থা এসে পড়তে থাকে, নূতন শুন পবীক্ষা আর সঃগীরবে 
পার হওয়া চলে না। এই পরিণতির নানাবিধ কপ আছে । স্বট্িকাষ কখনও 

ব্যাহত হয় পুরাতন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে নৃতন কাজ চালানোর অসঙ্গতির 
ফলে । কখনও বা নেহস্থানীয়র। সট্িশক্তি হারিয়ে ফেলে গতাগ্রগতিককে 

আকড়ে থাকার জন্য । 
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সভ্যতার ইতিহাসে জন্ম, বিকাশ, বার্ধক্যের পরে আসে শেষ পর্ব-পতন 

অবসান, ধ্বংস বা মৃত্যুর যুগ। এর প্রধান লক্ষণ হল--সমাজের মধ্যে 

বিরোধী শুরের তীব্র অস্থদ্িন্দ ও মূল এঁক্যের বিনাশ । একদিকে স্থজনশীল 
সংখ্যাল্পল তখন পারপূর্ণভাবে অত্যাচারী শাসক গোগ্ীতে পরিণত হরেছে, 
তাদের আত্মরক্ষার প্রতিষ্ঠান হল সার্বভৌম নাআাজ্য। অন্তদিকে ছুই 
ধরনের প্রতিরোধ । সমাজের ভিতর নিয়স্তরের অপিকাৎশ আর প্রচলিত 

সমাজের সভ্যতাকে নিজম্ব মনে করতে পারে ন,? তার। নৃতন জীবনের 

বাদ খোজে । আবার বাহির সীমান্তের বর্বেবা আঘাত হানতে থাকে, 

প্রতিষ্ঠিত সমাজ তাদের আর মোহমুগ্ধ করে রাখতে পাবে না। দুই দিকের 

চাপে ও শানকদেরছুবৰলতার ফলে শেষ পধস্থ সাবভৌদ সামাজ্যের মৃত্য হর, 

তবে পরবতী অবাজকতাব মধ্যে থাকে নৃতন সমাজপঠনেব সম্ভাবনা । 

সমাজের এক্য ভেঙে পড়াব লঙ্গে সঙ্গে তাল রাখে সমাজ-মানসের অন্তদ্িন্দ, 

বিভিন্ন পথের সন্ধান, বিচিত্র ধবনেব ব্থত।। অবশ্ত পতনের পর্টাও ঠিক 

সরল রেখায় অগ্রপর হয় নাঃ মাঝে মাঝে নমাজ ঘেন খানিকট। অবস্থা নামলে 
রি 

ওঠে, আবার তার শক্তি স্তিমিত ইয়ে আলে। 

আট 

টদ্লেন্বির মতামতের সমালোচনা এখানে প্রধান আলোচ্য নয়, কিন্ত 

উপরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকেও পাঠকেব মনে নানা ধরনের আপত্তি জেগে 
উঠবে। বস্তত টয়েন্বির লেখার প্রধান নার্থকতা এই যে, পাঠকের 
আলোচনা একে কেন্দ্র কবে প্রবাহিত হতে পারে। উপনংহারে মাত্র 

দু'একটি প্রশ্নের উল্লেখ করাই যথেষ্ট। 

ইতিহাস সন্বদ্ধে টয়েন্বির ব্যাখ্যা, কি অহথা ধর্মভাবাপন্থ নয়? তার 

ধর্মবিশ্বাস, বিশ্লেষণী দৃষ্টিকে অনেকটা অভিভূত করে ফেলেছে । নৃতন সমাজ 

গঠনে পূর্বতন সমাজের শেষ দশার সার্বভৌম ধর্মের কথা শুধু বলছি না। এটা 

উল্লেখঘোগ্য যে, টয়েন্বি একদিকে গ্রীস থেকে আজ পধন্ত ইয়োরোপকে এক 
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সমাজ মনে করেন না। আবার অন্যদিকে ইয়োরোপীয় ফিউডাল মধ্যযুগ ও 
ধনতান্ত্রিক আধুনিক কাল তার কাছে একই সভ্যতার অন্তর্গত। ইয়োরোপের 
ইতিহালে প্রাচীন, মধাবরা ও আধুনিক-_-প্রচলিত এই তিন বিভাগকে 

অস্বীকার করে হেলেনিক ও পববতী ইয়োবোপের তফাতের উপর জোর 
দেওয়ার মধ্যে কি এই কথাই স্প্ হয় না যে এখানে মোটামুটি অথুস্টান ও 

থুস্টান ভেদরেখাটাই বড় কথা? অথচ হেলেনিক সংস্কৃতি কি বতমান 

ইয়োবোপের কাছে মধ্যযুগের সংস্কৃতির তুলনায় এতো! বেশী বিজাতীয় বস্তব ? 
সন্দেহ দৃঢ হয় যখন দেখি যে শুধু পাশ্চান্তয সভ্যতার বেলা নয়, প্রায় 

প্রতিটি সভ্যতার আলাদা সত্বা নিরধাবিত হয়েছে সংস্কতির ছাপ দিয়ে আব 
সংস্কৃতি এখানে ধর্মেরই নাষাস্তর । আনাই হাজার বসব ধরে লিবিযাক 

সভ্যতা। একই সত্ব: বহন কবে এনে ইনলামেব পূর্ণ প্রনাবেব পব অন্য সমাজে 

পরিণত হল । হিন্দু সমাঁজেব আওতার মধ্যেও নাকি জন কিন্বা হীনযান বৌদ্ধ 

সম্প্রদার পূর্ববর্তী সঙ্যতার ফনিলের অন্তরূপ | প্রাচীন সংস্কৃতিতে ধনের 
প্রাধান্য অন্বীকাঁব কবছি না, কিন্ত একমাত্র ধর্মকেই সংস্কতির মাপকাঠি মনে 

করতে ছ্িধা আসে বই কি। মিনোরান সমাজে উৎপক্গ কোন? ধর্মে গ্রাকাদের 

মতি ছিল না বলে টয়েন্বি এই ছুই সমাজের মধ্যে যোগন্ত্র সম্বন্ধে সন্দেহ 

প্রকাশ কবেছিলেন, স্থানেবীর ও বাবিলনীয় সমাজের মধ্যে ধর্মের পার্থক্য 
স্পষ্ট না থাকাতে তিনি বলেছেন যে হয়তো! এর। স্বতন্ত্র সমাজ নয়। 

টয়েন্বি পশ্চিমী সভ্যতার বিকাশের পথে বাবা এসেছে কি না বুঝতে 

পারেন নি, তার কাবণ সে-লমাজের আথিক ও রাষ্ত্রিক শক্তি নয়, কারণ 

বোধ হয় এই ষে সে-নমাজ খুষ্টান সভ্যতার আধার । ইয়োরোপ মাজ নৃঙন 
সভ্যতার ছ্বারদেশে এসেছে বলে অনেকের বিশ্বান, কিন্তু টয়েন্বি তা মানতে 

পারেন না কারণ নৃতন সার্বভৌম ধর্মের চিহ্ন চোখে পড়ছে না। সাম্যবাদকে 
আজকের প্রলেটেরিয়াটের নৃতন ধর্ম বঙ্গতে পধ্যন্ত তাঁর বাধে, কারণ তিনি 
বাস্তবিকই ধামিক লোক, ধর্মহীনতভাকে তিনি পরিহাসচ্ছলেও ধর্ম আখ্যা! দিতে 
পারেন নাঁ। এমন কি টন্লেন্বির গ্রলেটেরিয়াট পধ্যস্ত ধর্ষফেই আশ্রয় করে 
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থাকে । পশ্চিম জগতের প্রলেটেরিয়াট প্রসঙ্গে তিনি তাই বুদ্ধিজীবিদের 
কথা আলোচনা করেছেন, মজুর শ্রেণীর কথা এড়িয়ে গেছেন । 

ন্য 

টয়েন্বি এতিহাসিক ভাববাদের নৃতন পুরোহিত এ কথা বলাও নিশ্চর 
অন্যায় নম্ম। পাবিপাশ্বিক অবস্থাকে তিনি অগ্রাহ্থ করেছেশ বলছি না, 

পুরানো ভাববাদের কাঠামোকে ও তিনি অবশ্য ত্যাগ করেছেন । কিন্ধ নৃতন 
পোষাকের মধ্যে কি পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যাচ্ছে না? আমার বিশ্বাস যে 

টয়েনবি নিজেও হ্বীকার করবেন যে বস্ততান্ত্রিকত! তার কাছে অগ্রাহ, 

ভাববাদই তার আন্থরিক বিশ্বান। 

সভ্যত। স্থষ্টি কবছে মষ্টিমেয় সংখ্যাল্প লোক, জনসমাজ তাদের অনুকরণ 

করে অন্মনবণে প্রবুন্ত। কিন্ত এই মুষ্টিমেয় লোকেব ধ্যান ধারণা সংকল্পের 

উত্স কোথায়? বিশেষ মত ব৷ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে কেনই বা উদিত হয়, 
যুগধর্মই বাকি ভাবে গডে এঠে ? লেকালেব ভাববাদীরা ঈশ্বরের নির্দেশ 

দেখতে পেতেন, আজকেব ভাববাদী ব্যক্তিত্বের কথা তুলেই খালাস । স্থগ্টিকর্তা 
নেতাদেব তাই ভুইফোড়েব অবস্থা, জনসাধারণের কাছ থেকে তারা কি 

পায় সে-কথাটা উহা থেকেই যায়। 

তাবপব কালের চক্ষে স্থজনশীল সংখ্যাল্ল পরিণতি পায় অত্যাচারী 

খখ্যাল্সে, সমাজদেভ চিড খায়, আর অমনি প্রগতির চাকা বন্ধ হয়। কিন্ত 

এই ছবিব মধ্যে প্রশ্ন থেকে যার যে, স্থজনশীল যুগে কি সখখ্যাল্পের অত্যাচার 

থাকে না, তখনকার সাঘাজিক এঁক্য কি নিখুতি? ইাতিহান বরং এই সাক্ষ্য 
দেয় যে সমাজের জীবনে প্রত্যেক যুগেই অন্তদ্িন্ব চলে এসেছে-_ 

সভ্যতার জন্ম বাঁ বুদ্ধির সময় অত্যাচার ও প্রতিরোধের কোনই অভাব নেই। 
অনেক সভ্যতার তথাকখিত ব্বর্ণযুগেও সংঘর্ষের আভান পাওয়া যা, যদিও 

পতনোস্মুখ অবস্থায় নিশ্চয়ই সংঘাত তীব্রতর হয়ে ওঠে। সমাজ-জীবনে 
অন্তদ্বন্বকে শেষ পর্বের লক্ষণ মনে করে টয়েন্বি একথাই বলতে চেয়েছেন যে 
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সভ্যতায় উতান ও পতনের যুগের মধ্যে একটা নৈতিক ব্যবধান আছে, 

নেতাদের একজাতীয় নৈতিক পতনই ধ্বংসের কারণ। পশ্চিমী সভ্যতার 
বেলা তিনি স্পষ্টই উদ্ধারের পথ খুজেছেন ধর্ম ও নীতির শক্তির মধ্যে।, 

সমাণিজির ওঠা পড়ার মধো আধিক কারণ কিছু খাকতে পারে কি না তাব 
অন্ধান পধন্ত তিনি প্রয়োজন মনে করেন নি ভাববাদী প্রভাবের স্পষ্টতর 

প্রমাণ আর কি থাকতে পারে? 

দশ 

সমালোচকের চোখে টয়েন্বির ধর্ম ৪ দর্শনহই একমাত্র চবলতা। নয়। 

1005 'অথবং সাদশ্েব সন্ধান মাঝে মাঝে কগ্তকল্পনার আভান তার 

লেখার ঘধো এনে ফেলেছে । 

হেলেনিক নমাজ থেকে পশ্চিনী সমাজের বিবতন ভাব চোখে ফেকপ 

নিয়েছে তার থেকে নাধারণ হজের গুতিষ্ঠা নত জোর কবেই করতে 

হয়েছে । প্রথমত এই বূপান্থবের ছবি শিখ নয । উদ্দেন্বি এখানে বধণ 

জা-তগুলির অবদান নিতান্তই তুচ্ছ করে দেখেছেন, রোমান ভগতের দানহ 
প্রথার অবসানও তাঁর কাছে বিশেষ উল্লেখযোগা নয়। আসল কথাটাই হল 

নৃতন ধর্মের ম্পন্দন। সেই নৃতন ধর্মকে আশ্রয় করেন অন্শ্া রোম সাত্রাজ্য 
টিকতে পারে নি। 

যা হোক এই খানিক-বিকৃত ছকট[1এ সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পয়। কিন্ত 

টয়্েন্বি এর মাপা কাটতে পারলেন না-তাই সর্বত্রই অন্থসন্ধান চলেছে 
সার্ভৌম সাম্রাজ্য, সাবভৌম ধর্ম আর বর্বর আভিযানের । ফলে অন্যদিকে 

নান! ঘটনা অবহেলিত হয়েছে না হয়ে উপার ছিল না। 

ছকে ফেলতে গিয়ে অনেক সময় বিপদ গুরুতর হয়েছে । সার্বভৌম 

লাআাজোর আগে 61858৪ 0৫6 €£90019 আর লেখান থেকেই 7:৪5000 আঃ 

আরম্ত করতে হবে। অতএব হেলেনিক সমাজে শেষ আট শতাব্দী, 
সিরিয়াক সভ্যতার প্রার সবটাই হল বার্ধক্যের যুগ। 009116089 ৪0৫. 
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£9৪19০7৪৪--এর তুল অর্থ কি এই পাড়ায় নাষে ইতিহাসে কোন ব্যাখ্যাই 

চলে ন1? কোনও কাজ ব্যর্থ হয় আর অন্ত চেষ্ট| হয় সফল, কিন্তু কেন তা 
কে জানে । তথাকথিত সাধারণবৃদ্ধিকে এমন গভীরভাবে বলবাব সাথকতা 
কি? সমস্যা আনছে, আব তার সমাধান হচ্ছে অথবা হচ্ছে না, তাব করণ 
আবার ব্যক্কিবিশেষ কি ভাবে সাড। দেয় এটুকু মাত্র_ইতিহালের 
এ ব্যাখ্যা কি কখনও তৃপ্তি দিতে পাবে? সমস্ত! আব সমাধানে সাফল্য 

অথবা ব্যর্থতা, স্থিতি অথব। গতি, ইন ও ইয়া এর স্পন্দন, ইতিভাসকে 

এভাবে চিত্রিত করলে সার্থকতা কতখানি ? 

টয়েন্বির সার্থকতা! তাই তার বিশিষ্ট মতবাদে নম । পাঠককে ইতিহাসের 
বিচিত্র বাজ্যে কৌতুহলী করে তোলাই তার আসল সাফল্য, বিশেষজ্ঞের 
নিজীবতার ক্ষেত্রে ব্যাপক দৃষ্টিব সরন আবাহন তাব কৃতিত্ব, ছুঃসাহসিক 
ব্যাখ্যাব 8০৪২ 9 £০:০৪ তাব কীত্তি | 

॥ ইতিহাস £ ভাত্র, ১৩৫৭ (১৯৫) ॥ 
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“অজ্ঞাত ভারতীয়ের আত্মচরিত' 

গত কয়েক মাসের মধ্যে শ্রীনীরদ চৌধুরীর আত্মজীবনী দেশী ও বিদেশী 
পাঠক মহলে উল্লেখযোগ্য খ্যাতি অর্জন করেছে, প্রশংসা ও নিন্দার বাদাহ্বাদ 
শোন! গিয়েছে নানাদিকে | তাই বইখানি হাতে আসামাত্র আদ্যোপান্ত 

ছুইবার পড়ে দেখবার লোভ সামলানো! গেল না। নিঃসন্দেহে বলতে পারি 

ষে এই গ্রস্ব অনেকাংশে অসামান্ত । 

প্রথমেই চোখে পড়ে গ্রশ্বকারের ভাষার দীপ্চি, লেখার প্রসাদগ্্ণ, 

প্রকাশভঙ্গীর বলিষ্ঠতা। অনেকের মতে নীরদবাবুর ইংরাজি ঠিক আধুনিক 
ইংরাজ লেখকেব পধায়ে পড়ে না, আমার হনে হয় এখানে সে-গ্রশ্থ 

তোলাটাই অবান্তর । লেখক যদি তার নিজস্ব ভঙ্গীতে তীক্ষ ও স্পষ্টভাবে 

তাব বক্তব্য পাঠকের মনে পৌছে দিতে পারেন, তাহলেই তার স্টাইল 

সার্থক, প্রচলিত রীতি থেকে পৃথক হলেও সাথক । নীবদবাবুর স্টাইলেব 
বৈশিষ্ট্য আছে পাঠককে তিনি স্পর্শ এমন কি অভিভূত করতে পারেন । 

মৌলিক স্বকীয় চিন্তার যে-ছাপ আলোচ্য গ্রস্থে পরিস্ফুট হয়েছে তাকেও 
অনাধাবণ বলা উচিত । নিভাকভাবে তিনি মতামত ব্যক্ত কবেছেন, 
প্রচলিত সংস্কারে তীব্র আখাত হানতে কুস্তিত হন নি, জাত্যাভিমান ও 

আতম্মতুষ্টির ভাবকে করেছেন অগ্রাহ্, সামান্তিক জ্কীবনে পুর্ীঘৃত অনেক 
গলদকে দিনের আলোতে টেনে আনতে চেয়েছেন । স্তোকবাকো আমরা 

অনেক সময় মন ভোলাই, বন্ৃতা ও কথায় প্র্যাটিচুডের শোতে ভেসে চলি, 
নির্ষম সমালোচনার কশাঘাতকে তাই শ্রদ্ধা করাই সঙ্গত। কিন্ত শুধূ 
বিশ্লেষণ নয়, বর্ণনাতেও নীরদবাবু সিদ্ধহস্ত ৷ দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনটি অধ্যায়ের 
উল্লেখ করব--ভারতীয় রেনেঞ্জাসের জয়যাত্রা, মহানগরী কলিকাতা, ও 

জ্ঞানচর্চার উদ্বোধন শীর্ষক রচনা গুলি নিঃসন্দেহেই পরম উপভোগ্য । 
পরশ জা পিপি পপ ০ ক (জাল উড আপি এল লগ এ ক ৮৮০ লিটা ০৯৪০১৪ শপ 

ক শ্রিহরদররহ্র দ্র ০৫. ৫ 010800ক0 15018৩-05 15998 0 085001001 
(51081111540 & ০0০, ) 
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ভাষা ও ভাবের বিশেষত্ব ছাড়াও এক বিশেষ ব্যক্তিত্বের স্বপ্রকাশ 
পাঠককে আকর্ষণ করে। গ্রস্থকার পাশ্চাত্য জগতে “অজ্ঞাত ভারতীয়" 
হতে পারেন, শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে তার পাণ্তিত্য, সঙ্গীতজ্ঞান, রণশাস্ত্রে 
অভিজ্ঞতা একেবারে অবিদিত নয়। কিন্তু অন্তরঙ্গ বন্দ মহলের বাইরেও ছ্ঠার 
শিজন্ব ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নিশ্চয় অপরিচিত পাঠক পর্যন্ত সহজে তুলতে 
পারবে ন1। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সর্বদাই কৌতুহল জাগায়, লোক-চক্ষুর লক্ষ্য 

বস্থ হয়ে দাড়ায়। আম্মচরিতের উদ্দেশ্ট যদি শাম্সপ্রকাশ ভয় তবে এখানে 

লক্ষ্যসিদ্ধি হয়েছে, এক শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের পূর্ণ পরিচন্ন ছাঁপাব অক্ষরে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

দুর্ভাগ্যবশত নীরদবাবুর লক্ষ্য আরও জ্বদূরপ্রপারী। মুক্তকণ্ঠে তিনি 
ঘোষণা কবেছেন যে, তাব এই লেখা আতন্মজীবনের ঘটনালমষ্টি নর 

ব্যক্তিগত নয়, জাতীর ইতিহাসই তার আলোচনার বস্ত। বহু পরিশ্রমে ও 

বহু আ।য়াসে তিনি আমাদেব অজ্ঞানতার মোহ থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। 

তার দাবি এই যে, তার সিদ্ধান্তগুলি ভ্রান্তিমেঘমুক্ত স্থির সিদ্ধান্ত। (গ্রন্থের 
১২৯১ 9৪৬৫, ৪৬৬, ৫১৩ পুষ্ট! )। 

কিন্ত স্বলিখিত মৌলিক ও বাক্কিত্রচিহ্নিত হলেই কি দিদ্ধান্ত ঞ্রৰ সত্য 

হয়ে াডায়? সত্যেব মাপকাঠি বস্তৃনিষ্ঠা, অসাধারণত্ব নয়। মতভেদ অবশ 

স্বাভাবিক ও অনিবাধ, কিন্তু গ্রন্থকার যখন স্বমত প্রমাণের চাইতে প্রচারের 

দিকে বেশি দৃষ্টি দিয়েছেন তখন সমালোচককেও বাধ্য হয়ে বলতে হর ষে, 

নীরদবাবুর মতবাদ আংশিক একদেশদর্শা ও অনেকট। কল্পনাবিলাসী। তার 

আন্মাজীবনীর সার্থকতা আত্মপ্রকাশে, সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠায় নয়। 

আলোচ্য গ্রন্থের আগাগোড়া একট। সর ধ্বনিত হয়েছে--বাংল। তথা 

ভারতের সভাতা ও সংস্কৃতি, সমগ্র জাতীয় জীবন আজ অধ:পতনের পথে 

চলেছে, নতুন প্রাণের অত্যুদয়ের চিহ্মমাত্র নেই। ইয়োরোপে স্পেংলার 

যে-বিভীষিক1 দেখেছিলেন তারই অন্বর্তনে গ্রন্থকার তার নিজের দেশে 

দেখছেন অবদান ও পতনের করাল ছায়া। মাখার উপরে ধ্বংস নেমে 
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আসছে, পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে, যা কিছু মূল্যবান তাই আজ 
নষ্টপ্রায় (৪৮, ১২৯ পৃষ্ঠা )। প্রকৃত অবনতির যুগে আমরা বাস করছি» 

পুরুষত্ব আজ নিশ্রভ, সমালোচনার শক্তি পধন্ত লোপ পেয়েছে, চারিদিকে 

ক্ষক্ষের চিহ্ন এগিয়ে আনছে (৩৬৪, ৩৩৪১ ৪৪৪, ৪৬৯ পৃষ্ঠা) । গ্রস্থকারের চোগে 

এই অধঃপতন কোনও সাবেকী ন্বর্ণযুগের থেকে মাধুনিক জগতের বিচ্যুতি 
নয়। সমাজের স্থিতিশক্তির পতন স্পষ্ট হয়েছে ১৯১৯এর পর থেকে, 

১৯৩০-এর পরে কলিকাতা আর তার মনকে তৃপ্টি দিতে পারে নি (৪০৩, 
২৫৯ পৃষ্ঠা)। তার যৌবনের যুগেই বাংলাৰ জীবনে নেমেছে অভিশাপ, 
সে-ছুর্দশা সারা ভারতে সাম্প্রতিক বর্বরভাব পুনরাবিভীবেরই প্রতিচ্ছাযা 
(১৮৬, ১৮৭ পৃষ্ঠী )। পুথবতাঁ যে-যুগেব তুলনায় এই অধপতন সে-যুগ হল 

উনিশ শতকের পুনজাগরণের যুগ, বাংলার রেনেখাসের আমল, যার পূর্ণ- 
প্রকাশ ঘটেছিল ১৮৬০ থেকে ১৯১০ এই অর্ধ শতাবীতে । (২২১ পৃষ্ঠা )। 

উনিশ শতকের রেনেঞ্ামের এই মূল্যনির্দেশ বস্তনিষ্ঠার দিক থেকে 

অতিরপঞ্রিত নয় কি? সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় ব্রিটিশ 

আমলে আমাদের মধ্যসশ্রেণীর কীতির ছুর্বলতার দিকট। অনেকখানি পরিস্ফুট 
হয়েছে । অর্ধকলোনির জীবনে সাম্রাজ্যবাদের আওতায় ফে-জ[গবণ, 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও “সাম্রাজ্য তন্ত্রের পক্ষপুটে ফেপ্রাণস্পন্দন, তাকে 

ইয়োরোপীয় রেনেসীসের সমান পধায়ে তোল। ছুরাশ। বৈ কি। জনগণের 
সঙ্গে বিচ্ছেদ, হিদ্দু-মুসলমানের পার্থক্য, জন্মগত স্ববিরোধিতা আমাদের 

রেনেঞ়াসকে পদে পদে ব্যাহত করেছে। বক্ষিমন্দ্রেব “র্গণী” থেকে 

সংস্কৃতিবান বাঙ্গালী ভদ্রলোকের যে-ছবি গ্রন্থকার উদ্ধৃত করেছেন তাতে 

অদ্ধার চেয়ে উপহাসের ভাধটাই মনে উদর হয় নাকি? তার মধ্যেকি 

আমর। ইয়োরোপের পনের ষোল শতকের দুধষ মনের পরিচয় পাই? 

উনিশ শতকের সাংস্কতিক নেতাদের মতন সিপাহী বিদ্রোহকে তিনি পুরাতন 
প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে অভিন্ন করে দেখেছেন। মাক্সের দৃষ্টিতে তার যে-সবল 
দিকট। ধর! পড়েছিল, নীরদবাবুর চোখে ত1 অজ্ঞাতই থেকে গেছে। 

১৬৪ 



এখানে অবশ্য বলা যা ষে, ইয়োরোগীয় বেনেস্সাসের সমগোজআীয় না হলেও 

আমাদের রেনেসাসই আমাদের জাতীয় জীবনের মৃলাধার । কিন্তু সভ্যতা! 
ও সংস্কৃতিকে তাহলে শিক্ষিত ভদ্রলোকদের চিন্তাধারার সঙ্গে একাত্ম করে 

দেখতে হয়। শুধু তাই নর, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আমাদের 
ংস্কতিব এন্তিহাকে মেনে নিলেও তাৰ ক্ষীণপ্রাণভাব, ম্ববিরোধি তা, 

স্বল্পপ্রসার ও মাত্র আংশিক উতৎ্কর্ধের বিচাব নী করলে চলে না । উনিশ 

শতকেব অবদানের হুর্বলতা উপলঞ্ধি না কবলে মামাদের কেবল কয়েকটা 

বাণা বুলিব আশ্রয় নিতে হবে । 

বাংলার বেনেঙীসকে অভিবঞ্জিত কবে গ্রস্থগার সাম্প্রতিক অধঃপতনের 

তে-চিত্র একেছেন তাকেও একদেশদন্দী অতিকথন বল! চলে । গত তিরিশ- 

চল্লিশ বসবে ভাবতে নতুন কিছুই মাথ। তোলে নি এহল গায়ের জোরে 

প্রচান। গান্ধীশ্ীব আমলে জনজ্গাগবণ, দ্বঃসাষসিক ও স্বার্থতাগী বিপ্রকী 

আভিঘাণ, পরবতী যুগে শ্রমিক বা কিষান আন্দোলন, নাম্রাজ্যবাদ-বিরোবী 
গণন” গ্রাম, কোনও কিছু নীবদবাক্ব সভ্যতার স্জ্ঞাব মধ্যে পড়ে লা, তার 

মতে এ নমণ্তহ ভ্াতীয় পতনের নির্দেশক । উনিশ শতকের শিক্ষিত ভদ্রলোকের 

চবিজ শর্ক্তি গন্থকাবকে অদ্ধাঘ অবনমিত ককেছে দেখতে পাই । কিন্ত কোন্‌ 

যুক্তিতে আমব। এ যুগেব আনেক মানুষেব উদ্যম প্রচেষ্টাকে অগ্রান্হ করব? 

আদশেব ডাকে ক্ষত্র স্বার্থ বিলজন, অনীম সাহসে ছুঃখকষ্টববণ, সহযোগিতা, 

অধ্যবসায়, সগ্নেব শক্তি-এমন সাপনাব অভিজ্ঞতা কি আমাদের চোখে 

পড়ে নম, আগ কি তাক এমনই অভাব জম্পষ্ট হয়ে উঠেছে ? নীবদবাবুর 
অঠিজ্ঞতায় এমন দৃষ্গান্থেব পরিচয় ন। থাকলে সেটা তারই ছুভাগা, জাতির 

নয়। আব সংস্বতিকে যদি দেয়াল-ঘেবা সাহতিতা ৪ চিন্তাব বাজ্যেই আবদ্ধ 

বাখতে হয়, তাহলেও কি বাংপ। লাহিত্য ও ডাবতীয় চিন্তা গত পচিশ বছরে 

অনেকটা  পুষ্টিলা৬ কবে নি? কেবল কয়েকজন মহারখীর আবিঙাবেই জাতীস্ব 

প্স্কৃতির পবিচয় পাওয়া যায় পাপাহিত্য-শিল্প-বিজ্ঞান-ইতিহান আলোচনা, 

নতুন ভাবধার। ইত্যাদির বিস্তাবও সংস্কৃতির একটা দিক । 
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ভূমিকাতে গ্রন্থকার অবশ্য বলেছেন যে, তীর লক্ষ্য সাধারণ স্তরের সন্ধান, 

ব্যতিক্রমের নয় । কিন্ত সমাজের একট] বড় অংশ যার প্রভাবে আসে তা কি 
ব্যতিক্রম না সাধারণ নিম্নম? গত দুই-তিন দশকের অনেক কিছু আলোড়নকে 

অযথ স্ফীত করে না দেখলেও দেশে প্রাণশক্তির স্পন্দনকে অগ্রাহথ করা 
অসঙ্গত। 

নৈতিক, মানমিক ও ব্যবহারিক পতনের যেদৃস্ গ্রস্থকারকে ব্যথিত 
করেছে, তার মধ্যে অনেকটা সত্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্ত সে-সত্য গোষ্ঠী বা 

শ্রেণীবিশেষের অধোগমন, সমস্ত জাতির নয়। উপরতলার একটা স্তরের 

মধ্যে নীরদবাবু তার দৃষ্টি আবদ্ধ রেখেছেন, প্রক্কৃত হিউম্যানিস্টের মতন দৃষ্টি 
প্রসারিত করলে তিনি দেখতে পাবেন যে, একট! গোঠীর অধোগতি সারা 

জাতির পতনের সমার্থক নয়। অবশ্ত এখানেই আসে দৃষ্টিভঙ্গীর কথ!» 
ইতিহাসকে দেখবার রকমফের | 

জনতা সম্বন্ধে নীরদবাবূর অবজ্ঞ! ও বিতুষ্ণ! লক্ষণীয় । লোকের ভিড়কে 

তিনি শুধু অপছন্দ করেন তাই নয় (২৬০ পৃষ্টা' | প্রথম যৌবনে তিনি 
বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিলেন গণঅভ্যুতথানে নয়, সামরিক স্নশ্বন্ধ বিদ্রোহে 

(২৪৯ পৃষ্ঠা)। গান্ধীধুগে জনবিক্ষোভ তার মনে এনেছিল ক্রোধ (৪০৭ পৃষ্ঠা) । 

ছাত্রাবস্থা্ ফরাসী বিপ্রবের ইতিবুন্ত তিনি আয়ত্ত করে ফেললে ও মনে হয় যে 

সাবেকী কোনও এঁতিহাসিকের মতন জনতা! ভার কাছে 9591119 মাত্র । 

শুধু ব্যক্তিগত পছন্দের কথ নয়, ইতিহাস আলোচনাতে৪ও তিনি এই তৃষ্ট 
নিয়ে এসেছেন । 

ইতিহালে দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনার গ্রস্থকার বাস্তবনিষ্ঠ পস্থার আদর্শ ঘোষণা 
করেছেন। কিন্তু বস্তনিষ্ঠাও যে অচল অনড় পদার্থ নয় আদর্শ যে শুধু 
কথায় কাটে না সে-সদ্ধে তিনি যথেষ্ট সজাগ নন। তিনি এমন ইঙ্গিত 

দিয়েছেন যেন গ্রীক এতিহামিক থিউকিভিভিস জাতি বা দলমত প্রভাবের 

উধের্ব (৩৪৫ পৃষ্ঠা) কিম্বা যেন বিশপ স্টাব্‌স্কে দলীয় মনোভাব স্পর্শ করতে 
পারে নি (৩৫১ পৃষ্ঠা) । বদ] বাহুল্য, আজকের দিনে কোনও এঁতিহাসিক 
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একথা জোর দিয়ে বলতে পারেন না। যে ফরাসী এঁতিহাসিকের বাণী তিনি 
একাধিকবার উদ্ধত করেছেন, যিনি বলেছিলেন যে তার মুখ দিয়ে শ্বয়ং 

ইতিহান কথা বলছে, তার নেই দন্ত আজ আর কেউ শিরোধার্য করে না। 
দেশ-কাল-শ্রেণী-নিবিচারে ইতিহাসের এই অমোঘ বিচারের দাবি নীরদবাবু 

মেনে নিয়েছেন, কিন্তু এটা] উনিশ শতকের একট। বিশেষ অবস্থার প্রতিচ্ছায়! 

মাত্র, যে-মতে মনে হত যে রাষ্ট একটা গোঠী ব৷ শ্রেণীনিবপেক্ষ শক্তি অথব! 

বুদ্ধিবাদ বুঝি নামাজিক পরিবেশের উধ্বস্থিত সনাতনী এক প্রক্রিয়া । 

বস্তনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গ্রণালীকে অগ্রাহহ করবার কথা উঠছে না, কিন্ত এতিহাসি- 

কের ফতোয়া মাত্রকেই বিচাবের বাইরে রাখা চলে ন।। 
স্থতরাং নীরদবাবুর এঁতিহাসিক দিদ্ধান্তকে বস্বনিষ্টার কষ্টিপাথরে যাচাই 

করা প্রমেজন । আধুনিক যুগে ইয়োরোপেব যে-জরযাত্রা শুক্ষ হল তার পিছনে 
ইসলাম-বিরোধী ধর্নযুদ্ধের প্রভাব গ্রস্থকার বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন (৫০৬ 
পৃষ্ঠা ), অথচ তার চেয়ে অনেক বেশী প্রবল আধিক প্রেবণাযে ইয়োরোপীয়দের 

মুনলিম-বজিত আমেরিকায় টেনে নিয়ে গেল তার উপব তিনি জোর দিলেন 

না। স্পেংলারের প্রতিধ্বনি কবে তিনি গোটা ইয়োরোপীর সভাতা ধ্বংসপ্রায় 

বলে মাঝে মাঝে ভয় পেয়েছেন (৩৪১ পৃষ্ঠা , কিন্ত ইরোবোপের অনেকাংশে 

প্রাণশক্তিব জোয়ার তাব নজবে পড়ে নি কেন না ইয়োরেশিঘ়ার অনেকটাই 

নাকি আজ সত্যত্রষ্ঠ--বস্থনিষ্ঠ এতিহাসিক সিদ্ধান্তের এই নমুনা । প্রথম 

মহাযুদ্ধের পর চাঁচিলের মতন “জিনিয়া নাকি ভারতেব জাতীর 

আন্দোলনকে চিরদিনের জন্য চুর্ণ করে দিতে পারতেন (২০ পৃষ্টা)। আর 
আমাদের ভবিষ্যতে বেচে থাকার একমাত্র উপার হল স্যস্ববূপ আমেরিকার 

চারিদিকে গ্রহের মতন প্রদক্ষিণ (৫১০ পৃষ্ঠা)। ব্যক্তি বা গোর্ঠীগত আশা 

ভরসার কথা বোঝা সহজ, কিন্তু বস্ত্নিষ্ঠ ইতিহাস আলোচনার পাদটাক। 

হিসাবে এমন ভবিষ্বদ্বাণীর নিধিচার অবতারণা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক । 
দেশের ইতিহাসের আলোচনাতেও তেমনি বিভ্রান্তিকর মন্তব্যের অভাব 

দেখি না। গ্রন্থকার ধরে নিয়েছেন যে গোঠীগত হিন্দু আত্মপ্রত্যয় জাতীয়তা 
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বোধের নামান্তর (৪০৯ পৃষ্ঠা); সেই যুক্তিতে তাহলে মধ্যযুগের ইয়োরোপে 

ক্রিশ্চান সত্তাকেও জাতীয় মনোভাব আখ্য। দিতে হয়। হিন্দ-সাধারণের 
চোখে নাকি দেবদেবীর মাহষের উৎকোচের নাগালের বাইরে নয় (৪৫০ 
পৃষ্ঠা ), অথচ সকল ধর্মের ব্যবহারিক প্রয়োগের বিরুদ্ধেই এ অভিযোগ আন। 
সম্ভব। হিন্দুমৃসলিম বিরোধ লেখকের কাছে শ্বাভাবিক সত্য, এ দেশে ছুই 
জাতির তত্ব তিনি এঁতিহাপিক ফ্যাক্ট, বলে গণ্য করেছেন ( ২৩১ পৃষ্টা ), 
আবার বাংলাদেশের সাম্প্রতিক দ্বিখগুন তাঁর কাছে মনে হয়েছে অন্থায় ও 

অস্বাভাবিক--এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? নবজাগরণের যুগে 

জাতীয়তা-বোধ তার কাছে যুক্তিসঙ্গত ও উদার মনে ভয়েছে, গান্ধীবাদকে 
তিনি দেখেছেন প্রাচীন প্রতিক্রিয়া ও অন্ধসংস্কারের স্তূপ হিসাবে, দ্বিতীয়ের 

প্রভাবে তার মতে প্রথমটির স্থকুমার এদাধ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে (৩৩৫১ ৪৪১ 

পৃষ্ঠা)। কিন্তু জাতীয় মধ্যঅেণীর বিবর্তনের ছুই পর্যায়ের প্রতীক এই দুই 

যুগের মধ্যে যে-ন্স্পষ্ট যোগন্ত্র রয়েছে তাব দিকে তার দৃষ্টি পড়েনি। 
ব্যাপক বস্ত্রনিষ্ঠার নামে এই ভাবে পদে পদে চোখে পড়ে ভাববাদী বিশ্বান ও 
বাক্তিগত কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ । 

নীরদবাবুর ইতিহাসে আমাদেব নবজাগরণ হয়েছে অতিরজিত, সামাজিক 
স্তরবিশেষের সাম্প্রতিক আধোগতি সমগ্র জাতির পতনে রূপান্তরিত হয়েছে, 

আধুনিক ইয়োরোপীয় সভ্যতায় নমাজবাদী চিন্তা ও কর্ম হয়েছে সম্পূর্ণভাবে 
উপেক্ষিত, শ্বদেশের সমাজবিবর্তন বিচিত্র দ্প ধারণ করেছে । গ্রঞ্থের শেষ 

অধ্যায়ে তিনি আবার ভারতের ইতিহাসের ধারার এক ন্বকীয় ব্যাখা 
উপস্থাপিত করেছেন । এখানে তার গুরু টয়েন্বি। 

ইতিহাসে বিভিন্ন সমাজের পার্থক্য খুজতে গিয়ে টয়েনবি মূলত ধর্মগত 

স্কৃতির প্রভেদের আশ্রয় নিয়েছেন । তার মতে তাই ইর়োরোপে মধ্যযুগ ও 
আধুনিককাল একই পশ্চিম ইয়োরোপীয় সমাজের কপ গ্রহণ করেছে । এইবূপে 
নিদিষ্ট সমাজগুলির উত্ধান-পতনের বিশ্লেষণে সাধারণ ত্র নির্ণয় তার লক্ষ্য । 

নীরদবাবুও ভারতের ইতিহাসে তিনটি সংশ্লিষ্ট অথচ তার মতে ম্বতন্ত্র সভ্যতার 
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সন্ধান পেয়েছেন হিন্দু, ইসলামি ও ইক্সোরোপীয়। প্রত্যেক সভ্যতার লীলাস্থল 
ভারতের মাটি হলেও সৃষ্টিকর্তা হল বহিজ্গতের একটা প্রবল আলোড়ন-_ 
অর্থৎ আর্জাতির দিগ্িজয়। ইসলাম ধর্মের প্রসার এবং ইয়োরোপীয় 

সাম্রাজ্যবিস্তার। স্থতরাং ভারতে পর পর তিনটি সভ্যতার চালক ও শাসক- 

শক্তি হল বৃহত্তর বিদেশী সংস্কৃতি । সংস্কত, ফাবনি, ইংরাজি পর পর তিন 

পায়ের তিন সংস্কৃতির বাহন । খান সংস্কৃতির দক দিয়ে ভারতের তিন 

সভ্যতাকে ক্রমশ নিক্বগামী বল। চলে, রাষ্্রীনংগঠনের দিক দিসে ভারা আবার 

ধাপে ধাপে উচ্চতর হয়েছে-কিন্ত আসল নন্তা ও শ্বভাবের বিচারে প্রত্যেকেই 

বিদেশী, শুধু বহিরাগত নয় । প্রতি পধায়ে সভাতার বাহন হল বিদেশী 

শ[নক 9 সংশ্লিষ্ট পার্খচর ও অন্রচরেরা। দেশের অধিকাংশ লোক মনে মনে 

তখনকার নভ্যতাকে গ্রহণ করতে পারে নি, তাই নধদাই সভ্যতার লক্ষে 

*“মসভাতার একটা! লড়াই চলেছে । এখানে অমাজিত অসভ্য লোকেরা 

অবশ্য হল জনসাধারণ, টয়েনবির ভাবায় বাভ্যন্তরীণ প্রলেটেরিয়াট | 

কাল'ঞমে এক একটি সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে প্রধানত দেশের নির্মম জলবায়ু 

আবহাপয়ার চাপে, খানিকট। বিদেশী স্ট্িকর্তার অবসাদ ও শক্তিক্ষয়ে | 

চালক ৭ শাসক শক্তির পতন এসেছে “অসভ্য জনসাধারণের চাপে নয়, কারণ 

এই সাধাবণ লোক সর্ধদাই সভ্যতার বাহনদেব ভুলনান্ব নিকপ্টতর, দেশের 
গুণে তারা আরও বেশী নিজীব। তবে একটা সভ্যতার যখনই সংকট 

এসেছে তখনই এই সাধাবণ লোকে হট্গ্লের স্থঙি করে, সে-বিশৃঙ্খলা যেন 

সিংহচম্াবৃত গর্ঘভের আক্ষালন । সভাত।র পুনজন্ম আনতে পারে আবার 

কোনও বিদেশী সংস্কৃতির প্রসারে । গ্রন্থকার-নিদিষ্ই ভারতীয় ইতিহাসের ছক 

ব। প্যাটান্ হল এই । 

প্যাটার্নের মাহাম্ম্যই এই যে তাতে একট! মনের মতো ছবি আকা চলে, 

যে-তথ্য ছকে পড়ে না তাকে অগ্রাহা করাই যথেষ্ট, বিপরীতমুখী তথ্যের 
আপেক্ষিক বিচারের প্রয়োজন থাকে না। তাই বিদেশী প্রভাব ও দেশীয় 

অবস্থার মিশ্রণে ভারতীয় সভ্যতার উৎপত্তির সম্ভাবনা গ্রস্থকার এক কথায় 
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উড়িয়ে দিয়েছেন। আর্জাতির আগমন পৃথিবীর বন অঞ্চলেই লক্ষণীয়, 

তবু হিন্দু সভ্যতা হল বিদেশী আধমার্কা অথচ অন্যান্য অন্থরূপ অঞ্চলে 

টয়েন্বি নিদিষ্ট হেলেনিক, পশ্চিম ইয়োরোপীয়,পূর্ব ইয়োরোপীয়,ইরানী ইত্যাদ 
সমাজে আধপ্রভাব আর বিদেশী রইল না_-এও কম বিচিত্র নয়। বৈদিক ও 

পরবতী হিন্দু সংস্কৃতি, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃত ভাষা সবই বহিরাগত এক 

ধাক্কার ফল-_দেশের মাটি ও সাধারণ লোকের সঙ্গে তাদের সন্বন্ধট] বিরোধের 
--এ তত্বও চমকপ্রদ । গোটা বৌদ্ধ সংস্কৃতির উৎপত্তিটা কোন. বিদেশী 
অনুপ্রেরণায় তাও রয়ে গেল অব্যক্ত । নীরদবাবুর ব্যাখ্যায় ভারতে বহিরাগত 
ধাক্কাগুলি বিশ্বপ্রকৃতির ব্যাখ্যার 1:178৮ (80৪৪কে মনে আনে । ভারতীয় 
আর্ধ সমাজে বহিবিশ্বের উপর নিঙর নগণ্য, ইসলামিক ভারতে অবশ্য বাইরের 

সঙ্গে ধর্ম ও আইনগত যোগট। প্রত্যক্ষ কিন্তু সেইজন্য টয়েন্বি পধ্যন্ত মস্ত 

মুনলমান সমষ্টিকে এক সমাজের অন্তর্গত করতে ভরনা পান নি। খাটা 

মুসলমান ধর্ম, ভাষা, রীতিনীতি যদি মধ্যযুগীয় ভারতসভ্যতার প্রধান নির্দেশক 

হয়, তবে সে-যুগের মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিক৮ দক্ষিণ-পূর্ ইয়োরোপ থেকে 

ভারতকে স্বতন্ত্র করে দেখবার প্রয়োজন কোথায়? মধ্যযুগের ভারতে হিন্দু ও 

মুনলমান ধর্মের পাশাপাশি অবস্থান ও পারস্পরিক প্রভাবকেও এভাবে তুচ্ছ 

করে দেখবার অর্থ কি? 

হিন্দু ও মুসলমান আমলকে ব্যাপ্ত করে এক ভারতীয় সভ্যতার অস্তিত্ব ও 

স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ গ্রস্থকার-কল্পিত দুই পৃথক নমাজের থিওরির চাইতে 

কম শক্তিশালী নয় । কারণ ভারতীয় জনগণের জীবন যাত্রার ধরন, গ্রামনংগঠন, 

সমাজনংস্থান মোটামুটি একই ধরনের থেকে যায় বহুদিন ধরে। প্রচলিত 

মতে সে-সভ্যতা বিবধ্িত হয়ে আজও বিছ্যমান। আর যদি বিরাট আধিক 

পরিবর্তনে সামাজিক আকৃতি ও প্রকৃতি বদলে যায় বলে ম্বীকার করি, তবে 

ব্রিটিশ শাসনের প্রকোপে পুরাতন কাঠামো ভেঙে পড়ায় নৃতন ভারতীয় সমাজ 

ও সভ্যতার স্ত্রপাত হয়েছে এ কথা বলা চলে । গ্রস্থবকারের নির্দিষ্ট তিনটি পৃথক 

সভ্যতার অস্তিত্ব তাই এক চমকপ্রদ মত হিসাবেই চিহ্নিত হবার সম্ভাবন]। 
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আসলে মনে হয় ভারত-ইঙিহাসের ব্যাখ্যা এ গ্রস্থে গৌণ কথা । গ্রস্থকারের 
মনের নিবিড় অন্থভূতিকে একটা বৈজ্ঞানিক রূপ দেবার ইচ্ছ! থেকে তার 
উৎপত্তি। কাম্য আদর্শের সন্ধানে প্রথম যৌবনে তিনি শিজেকে একট 
চিন্তাজগতের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন, তার দেশীর উপাদান ছিল বাংলার 
নবজাগরণের রডীন ছবি আর বিদেশী আশ্রর ও পটভূমিকা হল উদ্রোরেোপীয় 

ধ্যানধারণার পুরাতন আংশিক একটা দ্িক। বাস্তবের রূঢ আঘাতে নে- 

জগৎ ভগ্রপ্রার, নবজাগরণের বাহকশ্রেণী অবনত ও অবনন্ন, নৃতনের পদক্ষেপে 

ইয়োরোপও আজ আবর্তের মধ্যে এবং গ্রস্বকারের চোখে পথভ্টপ্রাস | 
এ অবস্থায় ভারতের ক্ষেত্রে তার মনে বাজছে যুগাঁবসানের স্থুর। যেহেতু 

সাধ/রণ লোক নীরদবাবুর কাছে মূর্থ বর্বর জনতা! মাত্রঃ লেই জন্য ভারত কিন্ব। 
ইয়োরোপে আশার রেখা তার কাছে অজ্ঞাত । নিজন্ব প্রাথমিক স্থির 

বিশ্বাসের নঙ্গে খাপ পায় এমন প্রাণশক্তির সন্ধান তিনি তাই অনিবাধভাবে 

দেখতে পান একমান্স ধশিকতত্্রী আমেরিকার । নীরদবাবু তাই পথ চেয়ে 

আছেন আমেরিকান সাআাজাবাদের প্রতীক্ষায়--এই বিদেশী শক্তিই নাকি 

ভারত-উদ্ধারের একমাত্র উপায় । এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভার ইতিহাস-দর্শন 

রচিত। ভারতীয় সভ্যতার অন্থপ্রেরণা যদি বিদেশী নংস্কৃতিতে মারো 

কর। যায় তাহলে ভ্রাণকর্তা আমেরিকার আগমন একটা স্বাভাবিক ঘটল 

বলে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। কিন্তু আমেরিক। তো ইয়োরোপীঘ্ সভ্যতারই 

সন্ভতান। স্তরাং গ্রস্বকারকে বলতে হয়েছে যে প্রকৃতপক্ষে ভারতর তৃতীয় 

অর্থাৎ ইণ্ডোইয়োরোপীয় ভাতার এখনও লমাপ্তি ঘটে নি, তারই মধ্যে আমর 

জোদ্ার-ভাটার খেলা দেখছি মাত্র। আমেরিকার ইন্জেক্শনে আমাদের 
নষ্ট স্বাস্থ্যের পুনকুদ্ধার হবে। অতএব মাভৈঃ। 

নীরদবাবু সাম্বনালাঁভ করুন, ক্ষতি নেই। কিন্ত ইতিহাসের গতি বিচিত্র, 

এবং বস্তনিষ্ঠ আলোচনায় তার শ্থিরসিদ্ধান্ত ভেঙে পড়ার সম্ভাবনাই বেশী। 

স্পা পে ০৯-০৯৮৯৯সস পপ 

& পরিচয় ২ জৈ)৯, ১৩৫৮ (১৯৭২) | 
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অতীত ও বর্তমান 

দেশ বিদেশে ইতিহাস চগাব অগ্রগতি সমন্ধে ইতিহাস-অন্গবাগী 

পাঠকদেব কৌতুহল থাকা স্বাভাবিক । আমাদের ইতিহাস-পরিষদেৰ আদি 
পবিকর্পনাব মধ্যেও বাংল ভাষায় এই বিষয়ে আলোঁচনাব একটি নিদিষ্ট স্থান 

ছিল । “অতীত ও বর্তমান” নামে এক নৃতন ইংরাজি এতিহামিক পত্রিকা 

প্রথম ছুই সংখা? কিছুদিন আগে আমাদের হাতে আসে, প্রকাশে তাবিখ 

গত বৎমরেব ফেব্রুফাবি ও নভেম্বর মান । নিঃনন্দেহে বলা চলে যে ইংল্যাণ্ডে 

ইতিহাস আলোচনায় এই কাগজটিব আত্মপ্রকাশ একটি স্মবণীয় ঘটনা, তাই 

এব কিছুটা পৰিচয় দেবাব চেষ্টা কবব। 
অন্যান্য বহু পত্রিকার মতন “অতীত ও বর্তমানের সঙ্গেও লন্প্রতিষ্ঠ 

'পণ্তিভেবা সংশ্লিষ্ট আছেন । সম্পাদক মগ্ডশীর অনেক নাষই স্থপরবিচিত- 

যেমন, লগ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাগৈতিহাসিক-বিগ্ভার অধ্যাপক গঞ্ডন চাইন্ড; 

কেশ্িজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ইতিহাসে অধ])াপক জোনস্, লিভাবপুল 

বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যযুগের ইতিহাসের অব্যাপক ব্যারাক্লোঃ লগ্ডনে মধ্য- 

ইয়োরোপীয় ইতিহাসের অধ্যাপক বেটুস্‌, কেন্বিজ ট্রিনিটি কলেজের শিক্ষক 
ঘবিস ডব, এবং অক্সফোর্ড বেলিদ্ল কলেজেব শিক্ষক ক্রিস্টফাব হিল । কিন্ত 

«অতীত ও বর্তমানে”ব বৈশিষ্ট্য এখানে নয়। এর উদ্দেশ্য এতিহাসিক প্রবন্ধ ও 

গবেষণার নিধিশেষ প্রচার নয়, অন্ত কিছু । পত্রিকার পরিচালকদের মতে 

ইতিহাস-আলোচনাঁয় আমরা আজ একটা সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়েছি, 
অস্বাস্থ্যকর ও অবৈজ্ঞানিক ঝেশাক বর্জন করবার চেষ্টার সময় এসেছে, 

ইতিহাসের মৌলিক প্রকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্টতর চিন্তার প্রয়োজনীম়ত। দেখা 
দিয়েছে । বিচ্ছিন্ন নানা বিষয়ে নানা তথ্য আবিফারে এঁতিহাসিকের কর্তব্য 
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শেষ হয় না, বিজ্ঞানসম্মত বাদ[নুবাদের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের গতি ও ধারার 

স্পষ্টতর ধারণা গড়ে তোলার প্রচেষ্টার ভিতরেই ইতিহাসের নার্থকত।। 

বিশেষ কোনও মতবাদ প্রচার “অতীত ও বর্তমানের লক্ষ্য নর, সম্পাদক 

ও পরিচালকের! সকলেই এক মতাবলগ্ৰী মনে করলে অন্যায় হবে।* কিন্তু 

এই নৃতন পত্রিকার প্রকাশের পিছনে একটা সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী আছে, প্রকাশিত 
প্রবন্ধ গুলিতে ও প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যে তার পরিচয় পাওয়া যার । 

সেই সাধারণ দৃষ্টির আলোতে নান যুগের ইতিহাসে অনেক প্রশ্ন মূর্ত হসে 
ওঠে । সম্পূর্ণ উত্তরের চাইতে প্রশ্নগুলির উপস্থাপনাতেই পত্রিকাটির বিশেষস্থ 

চোখে পড়বে। 

ছুই 

ইতিহাসের প্রকৃত রূপ কি? “অতীত ও বর্তমান' পত্তিকার প্রথঘ সংখ্যায় 
মুখবন্ধে সম্পাদক মণ্ডলী এই ঘুল প্রশ্নের অবতাবণা করেছেন। 

এীতিহাসিক-মহলে একটা সাধারণ বিশ্বাস আছে যে কোনও অতীত যুগ 

সম্বন্ধে যথা সম্ভব ফ্যাক্ট, সংগ্রহ করে তার একত্র পরিবেশনই 

এতিহাসিকদের একমাত্র কর্তব্য, অর্থাৎ ইতিহাস অতীত মুহর্তের ফোটো গ্রাফ 

ছড়। আর কিছু নয়। কিন্ত সহজেই বোঝা যায যে অতীতের সমস্ত ঘটনা 

জানতে পাব! কখনোই সম্ভব হয় না, এবং সম্ভব হলেও সকল ফ্যাক্টই যে 

তুল্যমূল্য এ বিশ্বাসেবও কোনও যথার্থ হেতু !নেই। বস্তুত, তখ্যের সমাবেশ 

ইতিহাসের মাঁলমশলা নংগ্রহ ছাড়া আর কিছু নয়, তথ্যের বিলেষণেই 
ইতিহাসের আসল সার্থকতা । রোমের প্রাচীন এরত্তিহাসিক পলিবিয্বাস 
ঠিকই বলেছেন যে ফ্যাক্ট সংগ্রহ চিত্তাকষক প্রয়োজনীয় কাজ, কিন্তু সে-কাঁজ 
কখনও বথেষ্ট হতে পাবে ন। কাষকাবণ নির্ণয়ই হল ইতিহাসের প্রকৃত লক্ষ্য । 

বিশ্লেষণই ইতিহাসের প্রধান কাজ হলে কিছু কিছু সাধারণ দিদ্ধান্তে 

পৌছোনোও অপরিহাধ । ইতিহাসের গতিপ্ন ব্ষয্ খানিকটা সাধারণ ধারণা 

এইভাবে আমাদের মনে এসে পড়তে বাধ্য | ধারণা অবশ্ত মনগড়া ধারণা 
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হলে চলবে না, জানা ফ্যাক্টের কঙ্টিপাথরে তাকে পরীক্ষাকরে দেখতে হবে, 

সংগৃহীত তথ্যের নামগ্রিক বিচার চাই, নৃতন আবিষ্কত তথ্যের আলোতে 

ধারণাকে সংশোধিত করে চলার প্রয়োজন আছে। তবুওফ্যাক্টের উপযোগী 
সাধারথ হুত্রের অনুসন্ধান বাতীত ইতিহাসের বিশেষ সার্থকতা থাকতে পারে 

না। ইতিহাস কেবলমাত্র অতীতের বর্ণনা নয়, অন্থান্ বিজ্ঞানের মতন 

এখানেও বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধো যোগস্থত্রের অন্বেষণই আমাদের উদ্দেশ্ত | 

সমসাময়িক এতিহাসিকদের অনেকের মধ্যে কিন্তু ইতিহাসের মূল 

প্রকৃতিকে অগ্রাহ্থ করবার ঝোক দেখা যাচ্ছে । স্বয়ং ফিশার প্রকাশ্যে ঘোষণ।! 

করেছেন যে, ইতিহাস প্ররুতপক্ষে ঘটনা পরম্পরার স্রোত মাত্র, ঘটনার পর 

ঘটন। ঘটেছে এইটুকুই সত্য, প্রকৃত যোগন্থত্রের সন্ধান অথবা এঁতিহাসিক 

ধারার রূপ নিণয় পণুশ্রম। ক্রোচের মতে ইতিহাসের গতিধারার রূপ 

আমাদেরই মনের রচনা ছাড়া আর কিছু নয়। উনিশ শতকের গোড়ার 

দিকে যে-রোমার্টিক ভাবধারা প্রবাহিত হয়েছিল, ঘার মূলমন্ত্র ছিল বাস্তবকে 

উপেক্ষা করে কল্পনার অনুসরণ, এই লেখকদের মধ্যে আমর। যেন তারই 

নৃতন প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। কিন্তু সকল বিজ্ঞানের গোড়ার কথা হল 

এই বিশ্বাস যে, বাইরের জগতের একট। বাস্তব অস্তিত্ব আছে, ব্যক্তিবিশেষের 

কল্পনার উপুর ত! নির্ভর করে না। বাস্তব জগৎ লঞ্ন্ধে আমাদের জ্ঞান। 

সীমাবদ্ধ হতে পারে, তবুও সেই গণ্তির মধ্যে যথার্থ জ্ঞান অর্জন কর। সম্ভব। 

মানুষের সমাজ-জীবন একটা বাস্তব জগৎ, সুতরাং তারও বৈজ্ঞানিক অনুশীলন 

হতে পারে, এবং সেই অন্থশীলন অথবা ইতিহাসকে মনগড়া ছবি-আকা 

কিন্বা সাহিত্যের কল্পনা বিলানের সঙ্গে এক পায়ে ফেলা উচিত নয় 

পৃথিবীর প্রথম বড় এতিহাসিক থিউকিডিভিসের সময় থেকে ইতিহাসের 

যে-আদর্শকে কখনও ধ্বংস করা সম্ভব হয় নি সে-আদর্শ হল বিজ্ঞানসম্মত 

পথে আংশিক হলেও বাস্তব সত্যের সন্ধান। সকল অপূর্ণতা ও ক্রটি-ব্চ্যিতি 

সত্তেও প্রত্যেক খাটি এতিহাসিকই এই পথে চলবার চেষ্টা করেছেন । 

ইতিহাসের আসল বিষয়বন্ত হল পুত্ধানথপুঙ্খ ঘটনার বিবরণী নয়, 
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ঘ্টনাস্ত্রোতের সাধারণ বধূপ নির্ধারণ | সেই কূপ নির্ধারণ আবার ব্যক্তিবিশেষের 

কল্পনাবিলান নয়, বাস্তব জীবনের যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক অন্ুশীলনই তার 

প্রক্কতি। কিন্তু অতীতের প্রত্যেকটি ঘটনার তাৎপর্য কখনও সমান নয়, 
নেখানে বর্জন ও বিচারের প্রশ্ন এসে পড়তে বাধ্য । আলোচ্য পর্িকার 

নম্পাদকেরা তাই চৌদ্দ শতকের হুবিখ্যাত আরব এঁতিহাসিক ইবনে 

খাল্ছন লিখিত ইতিহাসের সংজ্ঞাটিকে গ্রহণ করেছেন । ইবনে খাল্ছুনের 
মতে ইতিহান মানব সমাজ ও সভ্যতার বিবরণ, সমাজের ব্ূপে যে-পবিবর্তন 

আসে তার কাহিনী, সমাজের এক অংশের বিরুদ্ধে অপরের সংঘাত ও 

বিপ্লবের বৃত্তান্ত, সমাজের পুনগঠন অথবা এক যুগ থেকে যুগান্তরের আলেখ্য। 
অর্থাৎ সমাজের রূপান্থরেই উতিহাসের গতি, সেই কপান্থরের বিজ্ঞান সম্মত 

বিশ্লেষণই ইতিহাসের প্রাণ । “অতীত ও বর্তমানে'র প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধ 

তাই বিভিন্ন যুগনপ্ধির আলোচনার দিকে দৃষ্টি দিয়েছে । সাধারণত 
এঁতিহানিক পত্রিকাগুলিতে যে-সকল ধরনের প্রবন্ধ নিবিচারে স্ত্ুপীকৃত হয়, 

এখানে তার অন্যথা সহজেই চোখে পড়ে । এই বৈশিষ্ট্য ইতিহাঁনে উৎস্ত্রক 

নাধারণ পাঠককে তাই বিশেষ আক করবে । 

অবশ্ত ইতিহানের ধার। সম্বন্ধে অতি-লরল ব্যাখ্যা নিশ্চয় নিন্দনীয় | 

সমাজের গতি ও পরিবর্তন যাক্ত্রিকভাবে আসে না, মানুষ বাইরের কোনও 

শক্তির পুতুল নর, বান্তবজীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে মানুষ 
নিজেই ইতিহাস রচনা করে। ইতিহাসের গতি সম্পূর্ণ আকম্মিক, কিন্বা 

কোনও দৈবশক্তির অজ্ঞেয় ইচ্ছা বা খোল তাকে চালিত করছে-_এমন 

ভাঁববাদী বিশ্বান তাই বিজ্ঞানসম্মত চর্চার মধ্যে আসতে পারে না। তেমনি 
অনেক তথাকথিত বস্ত্রবাদী ব্যাখ)াও নিতান্ত যািক ও অতি-সরল বলেই 

অগ্রাহ্থ। উনিশ শতকে কোনও কোনও মহলে ইতিহাসের নিয়ন্ত্রক শক্তি 
হিসাবে ভৌগলিক অবস্থা, জলবাঘুর প্রভাব, অথবা জাতিগত চরিজ্রকে 

স্বীকার কর! হয়েছিল। কিন্তু এই “স্বাভাবিক পক্তি'গুলি অপরিবন্তিত থাক' 

সত্বেও সমাজ-জীবনে প্রচুর পরিবর্তন ও রূপান্তর লক্ষ্য করা মোটেই বিচিত্র 
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নয়। আসলে মাম্ষের ইতিহান গড়ে ওঠে নানা সংঘাত ও প্রচেষ্টার মধ্য 

দিয়ে। সেগুলি সমাজ-জীবনের বাইরের কোনও শক্তির সাক্ষাৎ ফল নয়॥ 
আবার তাদের আকম্মিক কিন্বা ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল হিনাবেও ব্যাখ্যা কব 

চলে না, মান্গষের কাজের পিছনে থাকে বাস্তব অবস্থার চাপ। অস্থান্ত 

সামাজিক বিজ্ঞানের মতন ইতিহাস-চচার পক্ষেও সেই বাস্তব অবস্থার 
অনুশীলন কায্য এবং সম্ভবপর | 

তিতন 

ইতিহাসে ব্যক্িবিশেষেব জীবনীর স্থান কোথায়? মার্টিন লুখাবের 
অধুনাতম জীবনবৃত্তান্ত মালোচনা-প্রসঙ্গে বামিং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রয় 
প্যাস্কাল দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রশ্বটি উত্থাপন কবেছেন। 

জীবনচরিতের লেখকেরা অনেক সময়েই আলোচ্য ব্যক্তির চিন্তা ও 

কর্মের উপর সমস্থ দৃষ্টি আবদ্ধ রাখেন, পারিপাশ্থিক অবস্থা তখন নিতান্তই 
গৌণ হয়ে ওঠে। ব্যক্তিবিশেষ তখন ইতিহাসের নায়করূপে চিন্তিত হন, 

ফলে সত্যের অনেকটা অপলাপ ঘটে এবং এতিহাসিক বৃস্তান্তের ভারসাম্য নষ্ট 
হয়। মহাপুরুষ নায়ক ঘখন তার প্রচ্ষ্টায় ব্যর্থ হন, তখন তার দাদ্িত্বও 

আরোপিত হয় তারই চারিত্রিক কোনও ছুবপতার উপর, অথবা পার্্চর ও 

অনুচরবর্গের অক্ষমতা বাঁ পদশ্ধলনে । বীরপুজার একটা সুলভ প্রবুত্তি 

আমাদের মনে আছে, কিন্তু ইতিহাসে তার এই প্ররোগ এক ধরনের অতি- 
সরল ব্যাখ্য।। 

নায়ক-সর্বস্ব ইতিহাসের ধাবণা ইতিহাসের বিকৃতি ছাড়া কিছু নর। 

সধগ্রকে খপ্ডিত করে অংশবিশেষের উপর অতিরিক্ত জোর দেওঘা এব 

স্বভাব । নায়কের চিন্তাকে যখন আমরা ইতিহাসের চালক ঠিনাবে দেখি 

তখন সেই চিন্তা যে কি করে উদিত ও গঠিত ইল তার কণা মনে রাখি না, 
তার উপর অন্য চিন্তা বা পারিপাশ্বিক ঘটন। ও অবস্থার প্রভাবের কথা বিশ্বাত 

হই, মহাপুরুষ তখন যেন স্বয্নভূরূপে দেখা দেন। নায়কের কর্মকে যখন আমর! 
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যুগান্তকারী আখ্য। দিই তখন কাজেব মধ্যে অন্যের অবদান ও অন্নকুল অবস্থার 

যোগাযোগকে আমবা উপেক্গা করি, অথচ উপযুক্ত সহকর্মী বা সৈম্দল ছাড়! 

মহান সেনাপতিও যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেন না, পূর্বগামীদের প্রয়াস ও 

পারিপাশ্বিক অবস্থাব শহযষোগ ব্যতাঁত মৌলিক প্রতিভা সফল ভর* না। 

আনলে মহান ব্যক্তি শিঃনক্গ নন, ইতিভাসেব কোন মুহুর্তেই একজন কর্তা ও 

অপব সকলে নিক্ষিয় থাকতে পাবে না, এবং ঘাভ-প্রতিঘাতেব নিয়ম অন্থপাবে 

ব্যনক্তিবিশেষেব কৃতিত্ব অথবা অক্ষমতার ক্ষেত্র নকীর্ণ হয়ে আলে । এই সত্য 

বিশ্বৃত হলে জীবনচবিতে এতিহানিক অনাদাব য় হচ্ত বাধ্য । 

জীবনচবিত-লেখকেব তাই ভাব শারকের সঙ্গে একাম্স হয়ে ঘঙনার 

আলোচনা কবলে চলে নন তাকে বিচাব কবতে হয় বাহবে থেকে নব দিকের 

প্রতি নজব বেখে । নাদকেব নিজ্তেব অথবা ৬ঞ্ডেব কাছে তাক চিন্তা সম্পূর্ণ 

মৌলিক অখব। শিজন্ব মনে হতে পাবে, এভিহানিক তে-গুল বববেন না। 

মহাপুরুষ সার্থকত! থোজেন নিজেব আদশেব মঝোঃ বাথতাঁব দোষ পড়ে 

অন্যেব উপব। এতিহাপিক দেখবেন, লে মাদশেৰ উৎন কোথায়, হাদর্শ সমন 

ও অবশ্থাব উপযোগী কি ন, সাফল্য বাবিফপতাব বাস্তব কাঁবণই ব কোন 

থানে। ব্যক্তির নংকল্প ৪ ফপাফলেব মব্যে হাঁতহাল্ন ছুস্তব পার্থক্যেব কথা 

সবজনবিদিত | ইতিহানেব প্রবাহ মহাপুক্ষেব সি, এই বিশ্বালেব ভুল এতেই 
প্রমাণিত হয়। প্রকৃত জীবনচবিত-লেখক নাষাকব ধ্যানধাবণাজধ অভিভূত 
হয়ে পড়েন না, তিনি খোজেন তাৰ প্রকৃত উৎ্ন এ প্ররৃতি, এবং তাৰ গুধান 

লক্ষ্য হল নায়কেব কাজেব বাস্তব,ফলাফলেব আলোচনা । নমগ্র পাবিপাশ্থিক 

অবস্থা বুঝতে ন| পারলে তাই কোনও ব্যক্তিব ব্যক্তিত্বকে এতিহামিক 
যথাযোগ্য মূল্য দিতে পাবেন না, তাব প্রক্কত বিচাব সম্ভব হয় না। 

যুগমানব বলে একটা কথাব বন্ল প্রচলন আছে। নেতৃস্থানীয় মানুষকে 
যুগতষ্টা হিসাবে কল্পনা করা কিন্তু আংশিক সত্য ছাভা কিছু নয়। প্র্কত 

যুগমানব সর্দ! যুগেরই উপযোগী লোক, যুগেব বাস্তব গতির সঙ্গে তার 

নিবিড় মিল থাকে । কোনও সময়ে ইতিহাসের প্রবাহ যেদিকে, বলোকেব 
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চিন্তা ও কাজে যে-প্রবাহ গড়ে ওঠে, যে-প্রবাহের শক্তি ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে, 

তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে মহাঁপুরুষের মাহাম্্যও যে মান হয়ে আনে 

এব প্রমাণ ইতিহাসে বাববাঁব দেখ! গেছে। 

চার 

“অতীত ও বর্তমান" কাগজটিতে কেবল ইতিহানের মূল প্রশ্নের আলোচনা 
আত্ছে তাঁনয়। অতীতের অনেক লদ্ধিক্ষণ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ রচনার পরিচয় 

ও সমস্তার উত্থাপন প্রবন্ধগুলিতে পায়! যাবে। দ্বিতীগ্ বংখ্যার গডন 

চাইন্ডের লেখার ব্ষয়বন্্ হল মানব-সভ্যতার আদি জন্ম। প্রথম সভ্যতার 

প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য কি, এ সন্বঞ্ধে অমামাংপিত লমস্াই বা কোন্গুলি? 

বেশির ভাগ এতিহানিক স্বীকার কবধেন বে যাকে আমব। মানব-সভ্যতা 

বলি তার প্রথম উদর মিশবেব নীল নদ ও মধ্যপ্রাচ্যে টাহশ্রিন ও ইউফ্রেটিস 
এই ছুই নদীর উপকূলে । সগ্যতাব উন্মেষেব আহ্ছমানিক তারিখ তাদের মতে 
পাচ হাজার বছর আগে। প্রথম নগ্যতাব প্রাতষ্ট। মান্তবজ তব জীবনে 

একটা বিশিষ্ট ম্মরণীব ঘটন। বণ। চলে, একে হতিহানের প্রথম সন্ধিক্ষণ 

মনে করলে নিতান্ত অন্যায় হর শা। ছুটি বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় একই সমস্্ে 

যে-সভ্যতা আন্মপ্রকাশ করল, অপ্যাপক চাইল্ড তাব ছবটি বৈশিষ্ট্য দেখতে 

পেয়েছেন । (১) অন্গঘান কবা যায় যে নমাজে মোঠ লোকনংখ্য। উল্লেখযোগ্য" 

ভাবে বুদ্ধি পেরেছিল । এট। ন্তমান হলে৪ ভিন্ন ভিন্ন লোকালয়ের আাদতন 

যে বেড়ে গেল তার কোনও সন্দেহ নেহ। শ্রগৈতিহাসিক গ্রাম যে বহুস্থলে 

এই প্রথম নগরের আকার গ্রহণ করল তাব গুষাণ পাওয়া যায় ধ্বংসাবশেষের 

মধ্যে । নগরের উদ্ভব তাই নভ্যতার প্রথম পক্ষণ। (২) দ্বিতীর উল্লেখযোগ্য 

কীতি হল বিরাট লৌধ নির্মাণ, যেমন বড় বড় মন্দির ও সমাধি । অতি 

প্রাচীন আবানের তুলন।য় এদের আকার যে অনেক বড় তার প্রমাণেরও কিছু 
অভাব নেই। (৩) জননংখ্য1 যে অনেক বেড়ে গেল শুধু তাই নয় । সামাজিক 

কাজে নান। ধরনের ঠবচিত্র্য দেখ। গেল । স্থমের ও মিশর ছুই দেশেই শুধু 
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কৃষিকাধের বদলে জীবিকা উপার্জনের নানাবিধ উপান্ধের সঞ্জান পাওয়া যায় 
এই প্রথম, সম[জ-জীবনে বিভিন্ন কাজে ব্যন্ত বিশেষজ্জের স্ত্টি হল বলা চলে । 

(9) এই শ্রমবিভাগের লঙ্গে লক্ষে মাচষের মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্য 

স্ষপ্রতিষ্ঠিত হয়। শাসিত শ্রেণীদের উপর শানক শেণীর কর্তৃত্ব স্থাপন একটা 

লক্ষণীয় ব্যাপার । গোটা সমাজের উতৎপহ্গ দ্রব্যের একটা উদ্বৃত্ত অংশ সঞ্চিত 
হয়ে প্রথমটা শানকদের হস্তগত হতে থাকে, ভারপর তাদের নির্দেশমত সেই 

উদ্ধত খরচের ব্যবস্থা হতে পারে । উত্পাদন বৃদ্ধি (আগের তুলনায়) ছাড়। 
অবশ্য এ১। নগুব ভয় না, আর এমন বন্দোবহ চালু রাখতে হলে আমরা যাঁকে 

রাষ্টু বলি তার নংগগন অপরিহাধ হয়ে পড়ে। (2) সভাতার পঞ্চম চিহ্ন 

লিপির প্রচলন । পৃথিবীর প্রাচীনতম লেখার নিদর্শন মিশর ও সথমের-এর 

ই যুগেউ পাবা যার, লেখার উষ্ভাবনার ফলে নামধামের উল্লেখ ও হিনাব- 

পূর্ধব ব্যবস্থ! এই প্রথম স্থায়ীভাবে সম্ভব হল। (৬) ষষ্ঠ বিশেষত্ব আর্টের 

ক গৃতন পথাষ্ যার উদাহবণ দেখ। যার মানুষের দেহের প্রথম নার্থক 

গ্রতিকীতিব মধ্যে । 

মিশর ও স্তমোরে যখন সভ্যতা শুরু হয় তখন ছুই দেশের ঘর্ধে কিছু কিছু 

তফাত নহজেই চোখে পশ্ড | স্থমেরে অনংখ্য নগর ছিল, মিশরে তাদের 

রি 0) অন্ন। মুশরে লৌধগুলি প্রধানত নমাি, সুমেরে মন্দির । কারিগরী 
গ্যাঁর দুই দেশে ব্যবহৃত হাতিয্ারের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য দেখা যায়। 

উৎপন্ন মালের উদ্বৃত্ত সংগ্রহের ব্যবস্থাও ছিল ভিন্ন ধরনের । ছুই অঞ্চলের 
লিপি অননেকট। শ্বতন্ত্র। আটের রীতিও ঠিক এক ছিল বলা যায় না। কিন্তু 

তফাত সত্বেও মিল ছিল এত বেশি, আগেকাব জীবনযাত্রার তুলনায় 

পরিবর্তন এতই বিরাট, ঠিক এক সময়ে ছুই সমাজের সাধারণ চেহারা এত 

এক ধরনের যে, মানবজাতির ইতিবৃন্তে এক নৃতন পধার অর্থাৎ সভ্যতার 
উৎপত্তি এইখানেই এ কথ! অতযুক্তি হবে না। 

তবুও প্রশ্থ থাকে যে মিশর ও স্থমেরে একই সময়ে দু'টি পৃথক সভ্যতার 

উত্থান হয়েছিল, ন। তারা মূলত এক? মিশর থেকে স্থমেরে সভ্যতা ছড়িয়ে 

(৩, 
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পড়েছিল, ও স্ুমের থেকে সভ্যতা মিশরে প্রবেশ করে, পরস্পরবিরোধী 
আগেরকার এই ছুই মতই অধ্যাপক চাইল্ড বর্জন করেছেন। অজান। 

কোনও অঞ্চল থেকে উভয় দেশ সভ্যতা! ধার করেছিল এ মতও অগ্রাহ্য । 

মনে* হয় একই ধরনের বাস্তব অবস্থার চাপে একই সময় ছুই দেশ সভ্যতার 
স্তরে উন্নত হয় এবং প্রথম থেকে ছুইএর মধ্যে যোগাযোগ ও আদান- 

প্রদান চলতে থাকে । এই বিশ্বান সত্য হলে সভাতার আগমন মূলত 
একই ঘটনা, কারণ পরবন্তী প্রায় সকল সভ্য নমাজই অনেকাংশে মিশর- 

স্রমেরের কাছে খণী। “সভ্যতার জন্ম' তাহলে নিতান্ত নিরর্থক কথা নয়৷ 

সামাজিক উৎপাদনের উদ্ধত অংশ হস্তগত করে শাসক শ্রেণীব কর্তৃত্ব 

প্রতিষ্ঠার প্রক্কৃতিট! কি-ধরনের ব্যাপাব সে-প্রশ্ন৪ মনে আসতে পাবে । একদিক 

থেকে স্পষ্টই বোঝা! যায় যে উৎপাদনের শক্তির বিকাশ না হলে এই নৃতন 
ব্যবস্থা সম্ভব হত না, এবং পে-ব্যবস্থা না এলে ব্যাপকভাবে জলনেচেব 

বন্দোবস্ত, ধাতুর ব্যবহার, বসতির বিস্তাব, চাঞ্চককলার উৎকর্ষ ইত্যাদি 
মাছষের আয়ত্তে আসত না। এই দ্রিকটাকে উন্নতি বল। চলে। ভপরদিকে 

এ-ও দতা যে অধিকতর সাম।জিক সম্পদ জনসাধারণের ভোগে আনা, তাদের 

সুখস্বাচ্ছন্্য বুদ্ধি ইত্যাদি ব্যাপাবে বিশেষ উন্নতি হয়েছিল মনে করা শক, 

লাভটা অনেকথানি ছিল কেবল অল্পলোকের সৌভাগ্যবর্ধনের হেতু । কাজেই 
সভ্যতার লঙ্গে সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন অংশের বিরোধ স্পষ্টতর হয়ে ঠে মনে 

করলে বিশেষ অন্তথায় হবে না। 

পাচ 

চীনের ইতিহাস সম্পর্কে কোনও মন্তব্যের বিচার অবশ্য আমাদের পক্ষে 
সম্ভব নয়, প্রতিবেশী হলেও চীনদেশ আমাদের অজ্ঞাতপ্রায়। তবুও পিকিং- 
এর অধ্যাপক উ টাঁকুন চীনা আধিক সংস্থার বিকাশের বিষয়ে যে-প্রবন্ধ 
লিখেছেন তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়! যেতে পারে । 
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পাথরের উপর নির্ভর ছেড়ে অন্তত ব্রপ্রের আশ্রয় না নিলে সভ্যতার 

সুচনা হওয়া শক্ত । শাং অথব1 ইন বংশের -মামলে আন্দাজ খ্রীস্টপূর্ব চৌদ 
শতকের মধ্যে চীন এই অবস্থায় উপনীত হয়েছিল বলা চলে । অজন্ব নদীর 
কূলে কূলে অনংখ্য ছোট ছোট রাজ্যের অস্তিত্ব তখন চোখে পড়ে। এদের 

প্রকৃতি ট্রাইবাল রাষ্ট্রের, অর্থাৎ প্রত্যেক জনপদে লোকনমষ্টির একটা বংশগত 

এক্য ছিল অথচ সাধারণ লোকের উপর শানক শ্রেণীর কর্তৃত্ব ও ইতিমধ্যে 

স্থাপিত হয়েছে । চু বংশের আমলে, আন্দাজ শ্রীস্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে, 
দেশব্যাপী এক্য স্থাপিত হলেও চক্রবতী রাজার "অধীনে খণ্ড খণ্ড রাজ্যের 

রাজাদের অস্টিন্থ থেকে যায়, প্রধান রাজার আস্মীষেরাই এই লম্মান লাভ করে। 
এই ব্যবস্থার নাম ফেংচিয়েন। কথাট। আধুনিক কালে ইয়োরোপের 

ফিউডালিজমের প্রতিশব্ধ হলেও ঠিক একার্থক নয়। ফে্চিয়েন প্রথায় 

সমস্ত জমি ও সকল দান ট্রাইবাল রাষ্ট্রের সম্পত্তি, ব্যক্তিবিশেষের মালিকানা 

তথনও অস্বীকৃত। বাজ তখনও বিভিন্ন গ্রাম নংগঠনেব সমস্ট, এই স্থফং- 

সম্পূর্ণ গ্রাম্যভীবনের ব্যবস্থার মাম ছিল চি”টিয়েন। কয়েকটি গ্রামের উপর 
কর্তৃত্ব থাকতে। একজন অভিজাতেব, তাদের নিয়োগের ভার ছিল রাজার 
হাতে । তাম” টিন প্রভৃতি ধাতু শানকদেব একচেটিমা সম্পত্তি থাকার দরুন 

অস্বল তাদের আমন্তে থাকে । ৫স্বরতন্ত্র এইভাবে স্বপ্রতিষ্ঠিত হয়, ব্যাপক 

জলসেচ বাবস্থাব স গঠনে ভিতব দিয়ে তার প্রনাব ঘটে । অধ্যাপক উ টাঁ 

কুন মনে করেন যে খ্রস্টপৃৰ তিন শতক পযন্ত চীনা সভ্যতার এই প্রথম পধাস়্ 
স্থায়ী হয়েছিল, তাবপর আনে এক যুগান্তর | 

চিন রাজবংশের মন্ত্রী শাং ইয়াং স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম অর্থাং চিং-টিয়েন প্রথার 
উচ্ছেদনাধন কবেন কিন্বদন্তী আছে। তার নৃতন ব্যবস্থায় উৎপাদন-শক্তি ও 

ধনসম্পদ বুদ্ধি পায়, এবং তার ফলে শ্রীস্টপৃৰ ২২১ সনে প্রথম প্রকৃত চীন 
সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় চিন শি-হুয়াংটির নেতৃত্ে। এই সময় থেকে চীনে ষে- 

দ্বিতীয় পধায় আবস্ত হয় উনিশ শতকে ইয়োরোপীয় অন্ুপ্রবেশের আগে পধন্ত 
তার বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয় নি। শাং ইয়াংএর নংস্কারের ফলে 
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জমিতে ও দাঁলদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার প্রবর্তন স্বীকৃত হয়, 

বড়লোকের সম্পত্তি বিস্তারের পথ হয় পরিষার। আগে গ্রাম-সংগঠনকে 

রাষ্ট্রের হাতে উৎপন্ধের একটা অংশ কর হিসাবে দেওয়। মাত্র সকল 

পাওনা শোধ হয়ে যেত; এখন নধকাবের কর ছাড়াও জমিদারের প্রাপ্য 

থখাজনার ভারের সুচনা হল। “সংস্কারেব' কিছু পরবর্তী লেকেবা মুক্তকগে 

স্বীকার করেছেন যে এবার সাধারণ লোকেব দুরবস্থা কায়েছি ভাবে দেশে 

প্রতিষ্ঠিত হয়। জমি কেনাবেচা প্রথাব কল্যাণে বড লোকদের হাতে জমি 

নঞ্চিত হতে থাকে, অন্যদিকে বেড়ে যায ছোট চাষী, কারিগব ৪ অমিহীন 

কৃষকের ছুর্দশ।। চীনা সমাজ ছুই হাজাব বংনব এই তীব্রভাবে দ্বিথ্ডিত 

অবস্থায় বাস করে এসেছে, অভিজাত শানক ৪ দীন জনলাধারণেপ 

মধ্যে বিরোধেরও অভাব ঘটে নি। সম্থরান্ত ভদ্র অর্থাৎ ধনী পবিবাবেবা এব, 

সেই সব বংশের শিক্ষিত আমলা সম্প্রদায় (শতাধ্ধীব পব শত্যান্ধী বা ্ র 

পরিচালনা কবে এরাই ) উভয়ে মিলে অভিজাত শ্রেণী গঠিত হয়, এব সাধন 

চীনে নাম তু-হাও। লবণ ও লোহা সবকাবেব সম্পন্তি বলে গণা ছিল, 
জমির উপর কর্তৃত্ব জমিদারেব। ব্যবস"বাণিজ্যেব প্রনার হ পদ চীনদোশে 

বারবার বণিকদেব ধণদৌলত বাডত্তে থাকে বটে, কিন্ক উৎপাদনের 

উপাদান তাদের হাতের পাইবে, তাদেব কাজ ছিপ কেবণমাত্্র উতৎৎন্স 

মাল স্থান থেকে স্থানান্তবে নিষ্ে কেনাবেচা করা । ভাই ধনী হ্যা মাত 
বণিকেরা অভিজাত শ্রেণীর কোলের মধ্য স্কান পেরে তাদের সঙ্গে মিনে 

যেত বলা চলে । সামাজিক পরিবওনে বণিকেবা ভাত কোনছ অবদান 

রেখে যেতে পারে নি। এক হিসাবে সদাজ্েব মেরুদণ্ড ছিল অগর্ণাত ছোট 

চাষী। কিছুদিন পর পর খণভার গ্রস্ত কুবকদেব অসন্তোন বিস্ফোবণেব মতন 
ফেটে পড়ত, অন্তযুদ্ধ ও বিদ্রোহের ডেউ-এ তখন এক বাঙ্গবংশের পতন ও 

অন্যের উত্থান দেখা যাঁয়। নৃতন রাজাদের কল্যাণে প্রথম কিছুদিন সাধারণ 

লোকের অবস্থায় কিছুটা উন্নতি আনত, কিন্ক সামাজিক ব্যবস্থা অপরিবতিত 

থাকায় আবার আগের ছুরবস্থ! বারবার ফিরে আসতে খাকে। 
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কুড়ি শতাব্দী ধরে চীনেব ইতিহাসের স্বরূপ এই | রাজবংশের উত্থান- 

পতনের জোয়ার-51ট! সত্বেও সমাজে মৌলিক কোন বদল নেই, শুধু চোখে 

পড়ে পৃধাঞ্চলের সেই প্রপিদ্ধ চিবন্থপী এক ভাব। তাবপর উনিশ শতকে 

বিদেশী দন্ত্যর নিব করাঘাতে সনাতনী সমাজে ভাউন ধরল । উপন্নিবেশ- 

স্বাণীর চীনে কিন্তু ইমোবোপাগত ধনভন্ত্র বলিষ্টভাবে গডে উঠতে পাবে নিত 

একদিকে বিদেশী চাপ, অন্তদিকে আমলাতন্্ব ও অভিজাত তু-ভ15 শ্রেদা 

আহিক পবিবঠনেব কগরোব কবে থাকল । এ দু বাধার নপলাবণে ১৯৪৯ 

৫০এব চীন-বিপ্রবই সম্ভবত সে-দেশ্রে ইতিহাসে প্রকৃত নূতন এক যুগের 

স্থচন। কবল । 

ধরা খু 

প্রথম পৃণাঙ্গ গণতান্ত্রিক বাষ্ট হিসাব হতিহাসে হস্পুব পঞ্চম এ চতুর্থ 

*“ভকেব এখেন্স জবিধাত, এক পুববভাঁ অথ নম্নামাপিক কোনও রাচুছ 

এতখানি গণনাস্থিক শাণতনব পাঁবচর পাওয়। যায় মন এই নগরবা টির 

স্ব ৪ আখিক গুকতি নঙ্ন্ধে বেশি জেব অধ্যাপক জোনস আললোচন" 

বরেছেশ। 

নিছছপ গণতণ্্ব 2িসাবে এখেন্স যে শ্রধু সমযের দিক থেকে প্রথম ত নল, 

এব গণশাস্ত্রক কূপ পবেও কখন অততক্কান্তু হদেছে কিনা সন্দেত | এথেন্সেক 

স্বপক্ষে এতে | বড় দাবি উপপ্কত কবধাব সঙ্গত কারণ কি পাওয়া ফা ॥ 

(১) এথেন্স-রান্টেব সক্ণ নাপব্কেব অপিকাব ছিল নগবপবিষদের গতি 

অর্ধবেশনে উপস্থিত থেকে বাঈচালনার প্রতোকটি নদ্ধানে অংন গ্রহণ 

কবা। এ অধিকাবানতাদ্গ মামুাল কথাক কথ, নম কাৰণ প্রায় সকল ধবনেৰ 

সিদ্ধান্ত গ্রহণে পবিবদের পূর্ণ স্বাধীনত। ছিল, এবং প্রতি বসব পবিষদ্দের 

নিয়মিত বৈঠকের সংখ্য। ছিল চজিশ । (২) বৈঠকের কাধক্রম ঠিক করবাব 

জন্য একটা সংনদ ছিল, তাব পাচশ সভ্যাও বাজোব ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল থেকে এক 

বৎসরের জন্য লটারির দ্বাবা নিবাচিত হত, সংসদের অপব কাঁজ ছিল রাষ্ট্র 
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কর্মচারীদের কর্তব্য পালনের তদারক করা । (৩) দৈনন্দিন কাজ চালাবার 
জন্য ছোট বড় অনেক কর্মচারী চোখে পড়ে, তাদের নিয়োগের রীতি ছিল 

প্রাপ্তবয়স্ক সকল যেগগ্য নাগরিকদের মধ্য থেকে প্রতি বৎসর লটারির সাহায্যে 

নির্বাচুন, অর্থাৎ সকল নাগরিকের সরকারী পদ পাবার সমান সম্ভাবনা 
এ বাবস্থার মূল কথা । এথেণীক্দের মত ছিল যে (এখনকার মতন ) ভোটে 

নির্বাচনে পযন্ত পক্ষপাতিত্ব ও অন্তায় তদ্িরের প্রভাব থাকে, অথচ 

নাগরিকদের মধ্যে সম্পূর্ণ নমান অধিকাব প্রতিষ্ঠাই তাদের গণতান্ত্রিক আদশের 
মর্মস্থল। অবশ্য এ ব্যবস্থার অন্যথা দেখি সেনানায়ক ও হিসাব পরীক্ষকের পদে, 
যেখানে বিশেষজ্ঞ ছাঁড! কাজ চলে না, কিন্তু তাদেরও নাগরিকদের ভোটে 

নির্ধাচিত হতে হত প্রত বত্নবের জন্য । 38) জনগশের বিচারালায়র 

হাতে প্রা সমস্ত বিচাবের কাজ ন্যস্ত ছিল । লটাবি-নিরাচিত ছয় হাজার 

নাগরিকের মণ্য থেকে প্রান প্রতিদিন বিভিন্ন মামলাব জন্ত ভিম্প ভিন্ন নাগরিক- 

সমষ্টি নিয়ে স্তারাধিকবণ গঠিত হত | উচ্চ কর্মচারী থেকে আরস্ত করে 

দেশবানী প্রত্যেকেই এই জন-আদলতের কাছে দরকার মত জবাবদিহি 

করতে বাপ্য ছিল । (৫) গরীব নাগরিকরা ও যাতে কাজের ভার নিতে পারে 

তাই নরকার থেকে অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থা ছিল । কেবল কর্মচারীরা নয়, 

বিচার-রত আদালত এ সংলদের লঙ্যারা এবং শেষ পযন্ত পরিষদের টবঠিকে 

উপস্থিত অনেক নাগরিক পবস্থ সকলেরই প্রাপ্য দৈনন্দিন ভাতা ববাদ 

থাকে । 

এথেন্সের রাষ্বাবস্থার সঙ্গে আমাদের পরিচিত আধুনিক গণতন্থ্বের দুস্তব 

পার্থক্য । এর কারণ মাত্র এই নয় যে, এথেন্স ছোট নগররাষ্ী আর আজকাল- 

কার রাঙা আরতন ও লোকসখখ্যায় অনেক বড়। সকল নাগরিকের সমান 

অধিকারের আদর্শ এথেন্সে বতধানি বাস্তব রূপ নিয়েছিল এখন নিছক আদর্শ 

হিসাবেও তার প্রভাব ক্ষীণতর, আবার নাগরিকের সংজ্ঞা আমাদের 

তুলনায় এখেনীরদের কাছে সংকীর্ণতর বলা চলে । এর থেকে একটা মুল্যবান 
নিদ্ধান্ত টানা ধায় যে গণতন্ত্র ইত্যাদি আদর্শের ঠিক চিরন্তনী কপ পাওয়া যায় 
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না। আজ অনেকে যে মনে করে যে, পশ্চিমী পার্লামেপ্টারি পদ্ধতি ও গণতন্ত্র 

অভিন্নার্থ তার এতিহাসিক সমর্থন নেই। 

প্রশ্ন ওঠে যে এথেনীয় গণতন্ত্র অনেকট! নীমাবদ্ধ কি না। সীমাবদ্ধ, 

এই বিশ্বাসের স্বপক্ষে কয়েকটি যুক্তির আশ্রয় এপানে অনুচিত মন্চে হয়। 

যেমন মেয়েদের রাষ্ট্রিক অধিকার নী থাকা এই সেদিন পধন্ত সর্বত্র নিতান্তই 

স্বাভাবিক গণ্য হত, আধুনিক গণতপ্্রের উৎন ফরালী বিপ্লবেও এর স্থান ছিল 

না। মেক মখব। বিদেশোভৃত এথেক্সবানীদের রাস্ট্রিক অর্িকার না 

থাকাটা গ্রীক ধারণ। অন্থসারে স্বাভাবিক | গ্রীকদের বিশ্বা ছিল বে, বিশেষ 
কোনও নাগরিক-নমষ্টির বংশগত একা থাক। উচিত; অর্থাৎ একদেশে বাস 

করলে ও ভিন্নদেশীর লোকের পৃথক জাতীরত্ব লোপ পার না। কিন্ত এখেনীর 

গণতন্ত্রকে খর্ব করার পক্ষে আব দুটি যুক্ডিকে এত সহজে অগ্রাহ করা 

আনন্তব। প্রথম যুক্তি এই যে, এথেন্সেব গণতন্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল সাত্রাজ্যের 

প্রজাদের শোষণের উপব , দ্বিতীয় যুক্তি, অগণিত দানদের পরিশ্রমের ভিন্তির 

উপরই এব নিব । 

এখেন্স -রাষ্ট্রেব বৈভবপম্পদ ও তার ব্যাপক প্রভাবের মুলে ছিল সাত্রাজা- 

বস্তার 9 অধীন প্রজাদের উপর কর্তৃত্ব এতে কোনও লন্দেহ নেই । কিন্তু 

এখেনীন গণভঙ্ধ্রেব কাগামে! যে নাআাজোর উপর স্থাপিত এমন কথ। বল চলে 

না। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল এই এতিহাপসিক নত্য যে এথেন্সে গণতন্ত্রের সুচনা 

সাম্রাজ্য স্থপনের আগে । শ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ধন নামাজ্য লোপ পেয়ে 

গেছে তখনও গণতান্ত্রিক বাবস্থা বে শুধু অব্যাহত থাকে ও নাগরিকদের প্রাপ্য 

সমস্ত ভাতা নগররাষ্ট্রের নিজম্ব আর থেকে নিবাহ হয় তা। নয়, নেই পরবতী 

যুগেই দেখি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পৃণণতম প্রকাশ । সাম্রাজা ছিল এথেন্সের 

সম্পদ ও শক্তির কারণ, গণতন্ত্রের নঙ্গে তার অপরিহাধ যোগ ছিল না। 

দান প্রথ' প্রাসীন এথেন্সে সুপরিচিত একথাও নিঃসন্দেহ, ধনদৌলত 

দ[নদের পরিশ্রমে বিস্তার লা করেছিল ইবকি। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কথা এই 

যে, এথেম্দের গৌরবময় যুগে উৎপাদন প্রথা দাসশ্রমের উপর পূর্ণ নির্ভরশীল ভাব' 
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অন্যায় । কৃষিকাধে স্বাধীন ছোট চাষীদের প্রাধান্যটাই ছিল লক্ষণীয়, আর 

ব্যবসা বাঁ কারিগরী কাজে দাসদের নিয়োগ প্রচলিত থাকলেও নেখানে সঙ্গে 
সক্ষে অসংখ্য নাগরিক্দেরও পরিশ্রম করতে দেখা যাষ | ভাববার কোনই হেতু 

নেই ধ্যে অর্দিকাংশ নাগরিকদের নিজস্ব দান ছিল, কিন্বা কাসিক পৰিশ্রম 
ছাড় তাদের জীবিকাঁনিবাহেব অন্য উপায় আঘন্তে থাকত । নাগবিকদের 

উপর স্তরের কিছু লোকই তখন আনলে দানদেব মালিক । কিন্তু অধিকাংশ 
নাগরিককে খেটে থেতে হত, নমাজেব গোট। উত্পাদনের বেশিব ভাগন্টা 

তাদেরই পরিশ্রমের ফল। সুতরাং গণতান্ত্রিক যুগের এখেন্সকে পরিপূর্ণ দাল- 

সমাজ বলার পথে বাধ! আছে, দান প্রথার প্রচলন থাকলেই দান-নমা্গ ভন 

ন1। প্রনঙ্গক্রমে মনে রাখতে হয় থে নরকাখা কাজেব জম্য ৫দনিক ভাত। কর্থনউ 

নাগরিকদের জীবিকাঁনিবাতেব পশ্ক্ষ যথেই্ হতে পারত পঃ স্াবণ 

নাগরিকদের পরিশ্রমের দায়মুক্তি অলন জীবনধাপনের চিজটুক্ু অবাস্তণ | 

নাগরিকদের তুলনার দানছের নংগা অহুনক বেশি এমন কথাও বলা চলে না। 

শ্রীষ্টপূব ৪০৬ সালে কিছুছিলের জঙ্ত প্রাপ্তবদ্গ পুক্ষ দানদ্ের মুক্ত কব হাঃ 

শ্রীস্টপূর্ব ৪০৩ ও ৩৩৭ সালেও অন্ুকপ সিদ্ধান্ত পাকষদ গ্রহণ কবে, যদিও আইনে 

ফাকে প্রস্তাব কাধকরী হতে পাবে নি। এব থেকে যনে তষ ঘে দান প্র 

রহিত হলেও গণতান্ত্রিক বাষ্টবাবস্থ। অবাতত থাকতে পারত) এব 

সাধারণ নাগরিকদের তাতে বিশেষ আপিও ছিল 1 এথেনজ। বড 

লোকদের অবশ্য এতে নবিশেষ হাত, অন্রবিণা ৪ স্বাচ্ছন্দাতাশি ঘটত, 

এবং নিশ্চয় সেইজন্যত দাল প্রথ। সাথী হয় ৪ বিশ্ঞার লাভ কবে। বিস্ক 

এথেনীদ্র গণতন্ত্রের প্রধান সমর্থক ছিল সাবাবণ মাগাবিকের» বড়লোকদে্‌ 

এর প্রতি বিশেষ প্রীতি ছিল এমন কথ। হতিহাস বলে না। 

৫ 

পাত 

পশ্চিম ইয়োরোপের বহুশতাব্দীস্থারী স্ববিশাপ রোমান নাত্াজযর 
পতনের কারণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে অধ্যাপক উম্সনের প্রবন্ধে | 
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উত্তর ইফ্চোবোপ থেকে বগ্তাব মতন বর্বর জাতিদের আক্রমণে রোমান 

সাম্রাজ্য ভেওে পডেছিল একথ! স্ুবিদিত। এ-9 আন্দাজ কর। নহজ যে 
পাআাজ্যেব ঠিতরকার অবস্থ। খীবে শীরে জীর্ণ ও দুর্বল হরে আনভিল। কিন্ত 
রম নান্রাজ্যেব শেষ পর্বে ফেবাজ্যের মব্যে প্রকাশ্য বিরহের শো হস্বলছিল 
এবং দেবি্রোহ যে সামাজিক স ঘাত নী সমাজের উপব £ নিচের প্বের 
মধ্যে লাই, এহ তত আমাদের বিশেষ পবচিত নর | কিছুদিন আনো রুশ 

এরতিহাসিক আল্পাউভ এর আলোচিন। কবেছিনেন।  উদ্ননের প্রবন্ধে 
এব দিকে বিশেষ নজব দের! বেছে । ভিশি বলেছেন ঘে সাম্রাভোর 
বিংল আপণপা থেকে হয় মাঃ অনেক লোকের চেঙ্ু। কাজের ফলে ঘটে 

কোশও বাজ্োব পতন, এব তেমন লোক যে শুধু দেশেব বাইবে থেকে 

আসন্ন 51 নম-ভিতবেব লোকদের ভরমিকাও কম না। নেই অঙ্গে মলে 

বাথুত হবে যে বহ বাক লোককে শেষ গযন্থ চালিত শন পারে 
শুধু নমাণজব বাস্তব অবন্থ।। 

স্পা্টকাস এব ম্শ্রপদ্ধ দস বিছোহ অবশ্য বোমেব পতনেব অনেক 

মাগে, কিন্ত নামাভোব শেষ তিন শ্ৃতান্ধিত সমাজের অন্তবিবেধ তাত্র 

আকাবানতেথাতক | বিত্রাহেবপবাবহরে।তেব প্রান কর্ম মি হল গল 

অথব য।ন্স 9 স্পেন দেশঃ অথ।৬ নাম্রাঙাব আই অংশটিতে | দাখলদ্ব্ণাপ 

ট অন্থইিশ্পে বপাবাবাহিক হ তহ।ন পাগ্তয্ধ নাও রন কিছুদিন পব পু 
৫ ট্রক বে বতোত ব নামান উল্লেখ আঙে ভাব প্রকৃতি নধদ[ই প্রজ্ঞা 
বিদ্রোহে নিদশন, অর্থাৎ সমাজের খনকান বাস্ছব অবস্থাই তাব উৎসু। 
কিছুতেই তেই [বত্রিহঠিশোতেব যেন নেষ হণ না, অথতি নে যুগের লামাজিক 

সমশ্সাব রপহ যেন এতে প্রকাশ পাচ্ছে । বোমান ইরতিহাসিকদেব এব পূর্ণ 

বিববণ লিপিবদ্ধ কবে হেত কেমন একট। অনিচ্ছ। ছিল। প্রজাবিন্দাহ 
দমনেব কাহিনী এমন কিছু গৌববেব কথা নয় সমাজেব গলতদব দিকে চোখ 
পড়াটাও অস্বস্তিকর বৈকি । 

পশ্চিম ইয়েবোপে রোমেব শেষ পর্বে প্রজাবিদ্রোহীদেব একটা সাধারণ 
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নাম দেওয়া হয়েছিল--'বাকডি'। নাম না হলেও ব্যাপারটির স্থত্পাত 

পাঁওযা। যাঁয় আন্দাজ ১৮৬ খুস্টাবে ম্যাটার্নাস-এর বিদ্রোহে । এই নামের এক 
প্রাক্তন মৈনিক “অনংখ্য শয়তানের এক দল গঠন করে । বিজ্রোহদমনের জন্য 

ডাক প্লড়ে এক বিশাল টৈন্য বাহিনীর। কুড়ি বংনর পরে আবার গল প্রদেশে 

বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে চার দল রোমান সৈম্ত পাঠানো হয়। আন্দাজ ২৮৪ 

খষ্টাব্ধে বাকডি নামের প্রথম ব্যবহার পাওয়! গেল, ইলিয়ানাস ও এমাগাস্‌- 
এর নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ নততাট ম্যাঝ্সিমিয়ান ২৮৬ সালে দমন করেছিলেন । 

৩৩9 পালের পর সম্রাট ভালেন্টিনিয়ান্কে অনেক বত্সর ধরে বিদ্রোহী 

প্রজাদের বিরুদ্ধে লডতে হয়। প্রসিদ্ধতম বাকডি বিদ্রোহ স্থায়ী হল ৪০৭ 

থেকে ৪১৭ পধন্ত। টিবাটোর নেতৃত্বে বিদ্রোহের তাব্বিখ ৪৩৫ থেকে ৪৩৭, 

আবাব ৪৪২ সালে। গলের এই কযেকটি বড বাঁকডি বা প্রজাবিদ্রোহ 

ছাঁডাও স্পেনে অন্গরূপ যুদ্ধের উল্লেথ পাওয়া যায় ৪৪১১ ৪৪৩, ৪৪৯১ ৪৫৪ ও 

5৫৬ থৃস্টান্ে। মনে হয় যে গল ও স্পেন প্রদেশ পঞ্চম শতকে বিদ্রোহী 
প্রজায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, সমাজ ও রাষ্ট্র অস্তদ্ধন্দে হয়ে পড়েছিল দুর্বল 

হতে ছুর্বলতর । পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের অবসান আসে এই অবস্থায় 
৪৭৬ খুস্টাবে। 

প্রায় ছুই শতাব্দী ধরে বিদ্রোহীদের বাকডি এই সাধারণ নামে 

অভিহিত করায় অঙ্থমান করা সঙ্গত যে এই বিদ্রোহগুলি ব্যক্তিবিশেষের 

কারনাজি কিন্বা নিছক দক্ধ্যবুন্তি থেকে কিছু স্বতম্ব, এর পিছনে একই ধরনের 

দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক অনন্তোষ ছিল । ম্যাটার্নাস বহু গ্রাম ও অনেক বিস্তীর্ণ 

জমিদারী দখল করেন, অনেক বড় শহর অধিকৃত হয়, কারাগার ভেঙে 

বন্দীদের দেওয়া হয় মুক্তি। বাকভিদের মধ্যে অনেকে ছিল কৃষিকার্ষে রত 
দান অথরা সামান্ত চাষী। একটি রোমান নাটকে উপহান করে বলা! 

হয়েছে যে, মধ্য গলে বাকডি অঞ্চলে লোকে আইন-কাহুনের ধার ধারে না, 
প্রকৃতির নিয়মের সেখানে রাঙ্ত্ব, গাছের তলায় বিচার চলে, চাষীর। দেয় 

বন্ৃতা, আর জজিয়তি করে সামান্য সাধারণ লোক । অন্ত একটি লেখায় 
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সাছে যে ৪১৭ সালে যখন পশ্চিম গলে শান্ঠির পুনঃপ্রতিষ্ঠ। হয় তখন 

লোকেদের আর আপন দাপদের কাছে দাসত্ব করতে হল না। ৪৩৭ সালে 

এই অঞ্চলে বিদ্রোহ দমনের পর আবার আইনের বাজ ফিরে আলে 
একথাও শুনি। স্পষ্টতই মনে হয় যে বাকডি বিজ্রোহীদের লক্ষা, ছিল 
সামাজিক আলোড়ন, অধিরুত অঞ্চলে তারা সম্ভবত জমিদাব ও বিস্তুশালী 

লোকদের উচ্ছেদ করত, তখন প্রচলিত হত “প্রকৃতির কান্রুন” এব 

এতিহাঁসিক ও লেখক সম্প্রদার নমেত যাবন্তীর রোমান ভদ্রলোক তটস্থ 

হয়ে উঠতেন। এমন ধরনের বিদ্রোহের একটা [বিশেষত আছে, সমাজের 

বাস্তব জীবনে বিরোধের রূপ এর মধ্যে ফুটে বের হয়। রোম সাহাজ্যের 
বিস্তীর্ণ জমিদারিগুলিতে প্রধানত দানদেব পরিশ্রমে চাষ চলত, স্বাধন 

কৃষকেরাঁও ধার ও অভাবে বিব্রত থাকত, শহবে সংস্থানভীন গরীবের ভিড় 
বেড়ে চলত। সামাজ্যেব পতন ব্যাপারে এই আভ্যন্তবীণ বাস্তব অবস্থার 

ভূমিক। শিশ্চয় তুচ্ছ ছিল না। ৫নতিক অবনতি, নেতার অভাব, যুদ্ধবিদ্যার 
পশ্চাদগমন ইত্যাদির তুলনায় আথিক শোষণেব ফলে সামাজিক বিদোধেৰ 

ক্রমপ্রসারই রোম সাম্ত্রাজ্যকে বেশী অবসন্ন করে ফেলেছিল এমন কথা নিশ্চয় 

অযৌক্তিক নয়। পূর্বাঞ্চলে ভিন্ন অবস্থায নেই একই বোমান সাহ্রাজ্য 
দীর্ঘতর যুগ স্থায়ী হতে পেরেছিল । 

আট 

ইতিহাসে আর একটি প্রসিদ্ধ সন্ধিক্ষণ ইয়োোপীয় মধ্যযুগের অবসান । 
পরবতী আধুনিক ইয়োরোপের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হল ধনতত্ত্রের জয়যাআ। 
এই ধনতন্ত্র অথবা ক্যাপিটালিজ.মেব উদয় কখন কি ভাবে হয়েছিল সে- 

প্রশ্নের উত্বাপন করেছে “অতীত ও বর্তমান" পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 

প্রকাশিত বামিংহাষ বিশ্ববি্ভালয়ের শিক্ষক হিল্টনের প্রবন্ধ । 

ধনতস্ত্রের প্রকৃত সংজ্ঞা কি তার উপরই অবশ্ত এর উত্তর নিঙর করে। 

বাণিজ্যের বিস্তার ও ধনসঞ্চয়ের সঙ্গে ধনতন্ত্র একার্থ হলে ইয়োরোপীদ 

১৮৯ 



মধ্যযুগেই তার অনেকখানি পরিচয় পাওয়া যায়। বারো ও তের শতাব্দীর 
বণিকদের কীতি আলোচনায় এতিহাসিক পিরেন লিখেছিলেন যে, তখন 

চোখে পড়ে ক্রমান্বয়ে ধননঞ্চষের প্রবৃত্তি, যাকে আমরা ধনতন্ত্র বলে থাকি ॥ 

আব কক এতিহামিক তের শতকে "বাণিজ্য বিপ্লবের কথা বলেছেন। ফরাসী 
এভিহাঁসিকেরা কেউ কেউ এরও অনেক আগে ক্যারলিঞ্জিয়ান যুগের বিস্তীর্ণ 
জমিদ্ারির আলোচনায় ধনিক ও ধনতস্ত্রের উল্লেখ করেছেন, মম্সেনের মত 

পণ্ডিত ভার চিহ্ৃ পেয়েছিলেন প্রাচীন রোম নামত্াজ্যে পধন্ত। বস্তত, সভ্য 

মান্ছষের ইতিহাসে প্রায় সকল যুগেই এমন পধায়ের সন্ধান পাওয়া যায় যখন 
বাণিজ্যের বিশেষ বিস্তার লাভ হয়েছিল এবং ভাগ্যবান অনেকের হাতে জড়ো 

হয়েছিল প্রচুর ধনদৌলত। বাণিজ্যে লঙ্ষীলাভ ও বিশ্ুশালী বড়লোকের 
অস্তিত্ব যধন বিভিন্ন নানা যুগে দেখতে পাই তখন কি বলতে হবে ধনতন্ত্ 

নৃতন কিছু শর, সে আদলে সভ্যতার নাথের সাথী? 
এক সময়ে বিশ্বাম ছিল যে ইয়োরোপে মধ্যযুগের সমাজ বুঝি একেবারে 

স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের সমষ্তি, ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের ধারা 

বুঝি তখন লুপ্ত প্রায়। পিরেন প্রস্ততি প্ডিতেরা দেখিফেছেন যে মধ্যযুগেও 

শহর, শহরবানী ও শহরের কারিগরী বিগ্ভার আধিক প্রভাব নগণ্য ছিল না। 

দেশের মধ্যে ও দেশবিদেশে বাণিজ্য তখনও একটা লক্ষণীঘ্ন ব্যাপার, কাপড় 

বোনা ইত্যাদি শিলেরও ছিল প্রচুর প্রনার। বেল্জিয়ামের ফ্ল্যাপ্ডস্” অঞ্চল, 
ইটালি ইত্যাদি কেন্দ্রে কারিগরী শিল্পের প্রতিপত্তি তখন সামান্য নয় । নান। 
দেশে গ্ুকাণ্ড মেলা, দেশ খেকে দেশান্তরে কাচা মাল ওকাপড়ের চালান 

ইত্যাফিরও উল্লেখ কর! চলে। তের ও চৌদ্দ শতকে বণিকদের নানা 

জায়গায় ব্যবলা সংক্রান্ত প্রতিনিধি রাখতে হত, টাকা ধার দেওয়া নেওয়ার 

অভ্যান ও ব্যবস্থার ক্রমশই প্রলার হচ্ছিল। চাষের কাজেও দেখা যায় যে, 
মালিকের জমিতে বিনা পয়সায় খেটে দেওয়ার বদলে টাকা দিয়ে খাজনা 

শোধের প্রথ! বিস্তার লাভ করেছে, অথচ ইয়োরোপে খাটি ফিউডাঁল রীতি 
হল টাকায় খাজনা মেটাবার ব্দলে জমিদারের জন্য বেগার খাটা।। 
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এসব কি ধনতন্ত্রেব অঙ্গ? ধনতন্ত্র কি মধ্যযুগের জীবনযাত্রার সঙ্গেও 
এমনভাবে জড়িত? তাহলে অন্য বভ যুগেও তো ধনতন্ত্রের এমন ধারা চিহ্ব 
তথ] বাবে, আপুণিক হয়োবোপের বিশেষ তই বাতা হলে কোাম্ব থাকে ? 

ভততহাসে ধনতঙ্্রেব ভুমিকাব উপব প্রথম জোব দিয়েছিলেন মানু ও 
ভাব নহকমীবা। লি।সন প্রমুখ অথনীতিজ্ঞ এতিহাসিকের। তাই মাঝের 

সন্ভঃ। গ্রহণ কবেছেন, পিবেনেব ধ্নতন্ত্রেণ ধারণা এখানে অচল । ফিউভাল বা 

কাপিটালিন্ট বল্‌তে মার্স বুতেন এক একটা বিশেষ উৎপাদন পদ্ধতি যাকে 

আশ্রয় করবে এক । বিশিই লমাজ গড়ে গঠে। উৎপাদন পদ্ধতির উপব নির্ভর 

কবে নামাতিক ও বাক প্রতিষ্ঠান এবং প্রচলিত নান ধারণা । ফিউডাল 

যুগের বৈশিগ্া হল ট্ররব। ট্রক্ব ভাবে উত্পাদনের কাজ চাল!নো, উৎপন্ত 

তিনিনের বেশির তাপ্ট। পণা * সাবে বাঙ্গাবে না পাঠিয়ে উত্পাদন স্কলের 

ছেোট গগুর অব্যে ভাব নদ্বংবহার। তথনকাব দিনে প্রত্যক্ষ উৎপাদনে 

শিযুক্ত চ।ষাী-কা।বৰ তেব আয়চও ছিল কিছু উত্পাদনের উপাদান (109508 01 

[১৮০৫০০৮1০৮ মথাখ জমি, হাতিশাব হভাদি)। অনেক উৎপন্ন মাল প্রথমটা 

তাদেবহ সম্পও গবে বাধ্য হছে ৩ তাদের ভস্তচ্যত হয় । ফিউডাল সমাজে 

প্রান শ্রেণা হল এক দিকে মির মালেক অট্জাত জমিদার বা সামন্ত, 

অগ্ঠাদদক আইনের চেখে অবকবিহ্ঠীন অধদাল কবকেব।। ক্যাপিটালিস্ট, 

পদ্ধতি হল উত্পাদন উন্গত কৌশলেব ফলে প্রচুব উৎপাদন, এবং বাজারে 

কেন[বেচার হল্ প্রস্তুত মাল বা পণোব বিপুল প্রপার' উত্পাদনের উপাদান- 

গুলি তখন মালিকেব সম্পঞ্তি উৎপন্ন জিনিসও প্রথম থেকে মালকের, তাই 

উৎ্পাপপনে সাক্ষাৎ কমীণেব নিজন্ব বলতে খাকে কেবল থাটবাব ক্ষমত।। 

ক্য।পিটালিস্) সমাজে তাই প্রধান শ্রেণী হল একদিকে ধনিক যার মূলধন 

উৎপাদনের উপাদান কিনে ফেলতে পাবে, অন্যদিকে শ্রমিক যার নিজস্ব 

উৎপাদনের উপাদান না থাকাতে নিজের শ্রমপক্তি বেচ। ভিন্ন গতি নেই । 

ধনতন্ত্র তা হলে একট। বিশেষ ধবনের উত্পাদন পদ্ধতি, নিছক বণিকবৃত্তি 

বাটাক। জমানো ও টাক। খরচের সঙ্গে তার অনিবাধ যোগ নেই, তাই 
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নানা যুগে বণিক ও ধনবাণের অস্তিত্ব ধনতন্ত্র নয়। ধনদৌলত আর মূলধনকে 
এক ভাবা অন্থচিত, মূলধনের সাহায্যে নিঃ্ব শ্রেণীকে উৎপাদনের কাজে ন। 
লাগালে ক্যাপিটালিজম্‌ আসে না। বাণিজ্য ও টাকা ধার দেওয়ার বাবলা 

সব সময় ধনতন্ত্র নয়। তেমনি চাষীর জমিদারকে দেয় খাজনারও নানা ধরন 
আছে। বেগার খাট। ছাড়া শস্তের ভাগ তুলে দিয়ে বা টাকা দিয়েও খাজনা 
দেওয়া চলে, তাতে ফিউডাল প্রথার অবসান হতেই হবে এমন কথ। নেই । 

বাণিজ্যবিস্তার বা ধনসঞ্চয়, আর ধনতন্্ব আলাদা জিনিন। 1কস্ত একথা ও 

ঠিক যে ইয়োরোপে ধনতস্ত্রের আগমন তারা সুগম করে তুলেছিল, যদিও 
অন্থাত্র তা ঘটে নি। প্রাথমিক মূলধনসঞ্চয় নামে এব এক বিখ্যাত বণনা 
মাক্স নিজেই লিপিবদ্ধ করেছিলেন । কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ধনত্থের 

সোপান স্বরূপ মার্স-বধিত প্রাথমিক সঞ্চয় শুধু বাণিজ্যবিস্তারের ফলে টাক। 
জমানো নয়, তার মধ্যেই পড়ে ছোট চাষী ও কারিগরদের আগেকার জীবন- 
ষাত্রা ও উৎপাদনের উপাদানের উপর অধিকার থেকে উচ্ছেদ। এর প্রথম 

ব্যাপক উদাহরণ সম্ভবত ষোল শতকে ইংল্যাণ্ডে জমি দখল (৪1)010800798), 

এবং সৃতাকাটা ও কাপড়বোন। শিল্পে রূপান্তর । নিঃন্ব শ্রেণী স্থষ্টি এবং খাম 
উৎপাদনে মূলধন নিয়োগ, ধনতন্ত্রের পদক্ষেপ এই স্ত্র ধরেই এগিয়ে চলেছে । 

ইয়োরোপ্র ইতিহাসে পধন্ত এদিক থেকে গবেষণার প্রচুর অবকাশ আছে । 
ইয়োরোপীয় মধ্যযুগের শেষের দিকে, অর্থাৎ বারো থেকে পনের শতকে, 

বাণিজ্যবিস্তার ও ধনসঞ্চয় হওয়া সত্বেও সমাজের মূল চরিত্র ফিউডাঁল ছিল। 

বছদিন পর্ন্ত বণিকেরা উৎপাদন পদ্ধতিতে এমন কিছু পরিবর্তন আনে নি, 

চাঁধীর উপর জমিদারের শোষণের ধরনটা ছিল মূলত এক। রাষ্ট্রের বূপও 
তাই তখন মোটামুটি ফিউডাল থেকে যায়। কেক্ীভৃত শাসনের প্রতিভ 

প্রথম রাজারা পর্বস্ত আসলে বুর্জোয়া নন, অভিজাত জমিদারদেরই তারা 

প্রতিনিধি । ফিউডাঁল সমাজও ভেঙে পড়তে থাকে অন্তধিরোধে, নিছক 

বণিকবৃত্তির প্রসারে নয়। বুর্জোয়া রাষ্্রবিপ্রবের সুরু মাত্র বাণিজ্যবিষ্তারের 
ফল নয় £ উৎপাদন পদ্ধতিতে রূপান্তর আ'রম্ত হবার পরই তার হুত্রপাত । 
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নয় 

বুর্জোয়। রাষ্্রবিপ্রব প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল ষোল শতকের হল্যাণ্ডে, কিন্ত 

সতের শতাব্দীতে ইংলা গড এর প্রতিষ্ঠাই বেশি উল্লেখযোগ্য । ইংরাজ বিপ্লবে 

আবার প্রথম চার্ল এর সময় অর্তঘুদ্ধ এবং ক্রম্‌ওয়েলের নেতৃহে সাধারণতস্্ী 

শাঁসনই আনল ব্যাপার, ১৬৮৮ সালের “গৌরবময় বিপ্রব বস্তত পাদটীকা। 
মাত্র। ইংরাজ বিপ্রবের প্রস্তুতি ও প্রঙ্গান পর্বে নেতৃত্ব এসেছিল প্রটেস্টাণ্ট, 

ধর্মমতাবলম্বী পিওরিটান সম্প্রদায়ের কাছ থেকে । সামাজিক সমস্থা সম্বন্ধে 
নেই পিওরিটান মতামত নিয়ে আলোচন। কবেছে দ্বিতীর সংখ্যার প্রকাশিত 

অক্সফোর্ডের শিক্ষক ক্রিস্টকার হিল্-এর লেখা নিবদ্ধ । 

ষেল শতাব্দীর ইংরাজ সমাজ আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল আথিক-স্থিতি- 

হীন বেকারদের সমশ্তায়। সামস্থদের আর অজম্র আশ্রিতপোষণের ক্ষমতা 

ছিল না, মঠগুলি বন্ধ হওয়াতে গরীবদের সবিশেষ ক্ষতি হতে থাকে । 

ছোট চাষীর! জমি থেকে হচ্ছিল বিতাড়িত জমি দখলের চাপে, জমিদারের। 
বেশি লাভের প্রত্যাশায় চাষের বদলে ভেড়াব পাল রাখতে আবন্ত করে, 

গামেব জমিতে আর বহুনংখ্যক লোকেব জাঁবিক! উপাজনের উপায় রইল 

ন।। ফিউডাল সমাজ ধীরে ধাঁবে ভেঙে পড়ছিল, নমাজের কপান্তর আরস্ত 

হয়েছিল । মাক্সের ভাষায় নিঃস্ব শ্রেণীর উৎপত্তি হচ্ছিল এই ভাবে । দেশব্যাগা 

গোলযোগেব ভয়ে টিউডার সরকার অবস্থার চাপে বাধ্য হয়ে প্রতি এলাকায় 

অর্থ সংগ্রহে ব্যবস্থা করে স্থানীয় বেকারদের কিছুটা সাহায্যদান প্রথা 

প্রবর্তন করে। ইংরাজিতে এর নাম 1১০০: ],ঞজ্) কিন্তু এই আইন- 

কান্নের অপর এক লক্ষা নিতান্ত অথর্ব ছাড়। অন্যদের সাহায্য না দিয়ে ও 

ভিক্ষাবৃত্তিকে দগুনীয় অপরাধে পরিণত করে সমর্থ বেকারদের যে-কোনও 

ধরনের কাজ করাতে বাধ্য করা, মালিকে যতটুকু মজুরি দিতে রাজি তাতেই 

অলহায় বেকারের যাতে সন্ত্ঘ থাকে তারই ব্যবস্থা । 

সতের শতকের মাঝামাঝি অর্থাৎ বিপ্রবের আগে পধন্ত ইংল্যাণ্ডের 

এই গরীব ও বেকারদের সমস্তা সন্বন্ধে ছুই বিরোধী দৃষ্টিভ্গীর দেখা পাওয়া 
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যায়। এক ধরনের চিন্তার মধ্যে লক্ষনীয় ছিল অতীতের জন্য বিলাপের স্থর, 

স্থিতিশীল মধ্যযুগীয় বিধিব্যবস্থা ও নৈতিক আদর্শের প্রতি আকর্ষণ, পারি- 

পাশবিক বদলকে বুঝতে না পারার ভাব, দ্বিধা গ্রস্ত মনে পবিবর্তনকে বাধা 

দেবার চেষ্টা! একে ফিউডাল দৃষ্টি বলা অন্তায় হবে না, এর প্রভাব রাজ- 
দরবার ও অভিজাত মহলে ও দেশের অনুন্নত অঞ্চলে স্পষ্টই গ্রতীর্মান। 

পুরাতনপন্থীদের অবশ্য জনসাধারণের ও ছুগতদের বন্ধু হিসাবে চিত্রিত 
করবার সার্থকতা নেই । মধ্যযুগের ফিউডাপি ব্যবস্থাও এক প্রকারের শোষণ 

এবং তার প্রতি এদের বিন্দুমাত্র বিরপতা ছিল না। অপর ধরনের চিন্তাকে 
নিশ্চয়ই উদীয়মান ক্যাপিটালিস্ট, অথবা বুজোয়া বলা চলে । এতে দেখি 
ভবিষ্যতেব প্রতি বিশ্বান, পুবাতন ব্যবস্থ। ও আদর্শকে প্রত্যাখ্যান, আসে- 

পাশের ছুর্দশাকে সাময়িক অথব। অশিবাষ ভেবে উপেক্ষা” পৃর্ণোগ্চমে নৃহন 
আঘিক প্রচেষ্টা নমর্থন। এর প্রভাব ছিল পার্লামেন্টের অধিকাংশের মনে, 

নবীন বুর্জোয়া মধ্যশ্রেণীর ভিতর, এবং লগ্ুন ও অন্যান্য শহর এবং পৃবাঞ্চল 
ইত্যাদি অগ্রনর এলাকায় । বিপ্লবের সময় ইংল্যাণ্ডে যে-ছুহই পরম্পরখিরোধী 
শিবির দেখতে পাই, তার বঙ্গে ছুইটি চিন্তাধারার অঙ্গার্ছি যোগ অতি 

স্পষ্ট | 

দ্বিতীয় দলের কেন্দ্র ছিলি পিওরিটান সম্প্রদায়, সুতরাং ইংরাজ বিপ্লব 

বুর্জোয্াা না পিওবিটান এপপ্রশ্ন নিরর্থক | ইংরাজ পিওরিটান আন্দোলনে সমাজ- 
সম্পর্কে চিন্তার এক প্রধান মুখপাত্র ছিলেন এলিজাবেথের যুগে কেন্বিজের 

শিক্ষক ও প্রচারক উইলিয়াম পাকিন্স। তিনি আজ বিশস্ৃতগ্রায় হলেও 

সতের শতকের প্রথম ভাগে প্রান প্রত্যেক পিওরিটান নেতার যনে তার 

চিন্তা ও প্রভাব ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিল । তার অগণিত শিষ্য চারিদিকে 

নৃতন মতবাদ প্রচার করে। তাঁর লেখার অন্্বাদ হয় ফরাসী ও ডাচ, 
ইটালীয় ও স্প্যানিশ ভাষায় । ইংরাজ পিওরিটানের। আদি গুরু ক্যাল্ভিনের 
পাশেই তার স্থান নির্দেশ করত। 

এ-হেন প্রভাবশালী পাকিন্সের সামাজিক সমস্যা সন্বন্ধে মত স্বভাবতই 
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কৌডুহলজনক, তার বুর্সোয়। বা ক্যাপিটালিন্ট, রূপটাও গুরুত্বপূর্ণ। পাকিন্সের 
মতে প্রত্যেক লোকে উচিত নিদিই্ই কোনও প্রয়োজনীয় কাজে নিযুক থেকে 

কঠোব পবিশ্্ঘ করা, ভগবানের ইচ্ছ। ও নির্দেশ হল তাই। ঈশ্বরের 

আদেশ অমান্য করছে চাব ধবণেব লোক £ (১) পরিশ্রমে নারাজ ভবনূরে 

ভিথাবীরা, (১) সংলাব ত্যাগী সনত্াসীবা, (৩) সঙ্ান্ত ব্যকিরা যাদেব প্রচুর অর্থ 
ভোঁগবিলানে খরচ হয় অথচ যাদের নিয়মিত কাজ নেই, এবং (৪) বড়লোকের 

আত্রিত অন্চববর্গ । ভিক্ষানুণ্তিকে মাবাশ্মক অপরাধ গণ্য করে যে-আইন 

প্রচলিত হয়েছিল, বল। বাল্য পার্কিন্সেব মতে সে-মাইন ঈশ্বরের নির্দেশের 

পরিপূরক, সে-আইন চিবস্থামী হওয়া উচিত। বিপ্লবী ল” পার্লামেন্ট,৪ ঠিক 

এইভাবে এ আইন চিবন্তন আদশ হিনাবে ঘোষণা কবেছিল। চারিদিকে 

এত বেপার কেন এ প্রশ্নেব উত্তবে পাফিন্স, বলেছিপেন ধে, তার। স্থগিত 

নমাজশঙ্খণাব মধ্যে আনতে চান্স না বলেই তাদেব দুর্দশা, অর্থাৎ তারা 

মালিবেব সামথ্যেব অনবিক অপ্ন মজরবিতে সন্তষ্ট থেকে কঠোব পবিশ্রমে 

নাবাজ। এমন লোকে প্রতি নমাজ্েব কোনও দায়িত্ব শেহ, ভিক্ষা দেওয়। 

তাই আপগ্তেব প্রশ্ন ও পেকেলে ভাবালুত। মাত্র অভাবের চাপে তাদের 

কাছে প্রবন্ত করানোতেই সমাজে মঙ্গল । অপবদিকে নাংসাবিক বিষয়কর্ম 

কিছু অগৌববেধ কথ। নর, ব্যবসা প্রভৃতি পাখিব কাজে নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে 

উশ্ববর ম্হিমাই প্রকাশ পার, আখিক উন্নতি শ্বৌপাভিত হলে তাতে 

ভগবানের সমথনগ স্চিত আছে। ক্যাল্শিনিস্ট, পিগুরিটান মতবাদে 

সকল মাভষ সমানভাবে ঈশ্বাবেব কঞ্ণাব অবিকাবা নর়। প্রিয় সন্তান হিসাবে 

ঈশ্বব যাদের ইহলোকে বক্ষণাবেশ্দণ ও পরলোকে মুক্তিব ভার গ্রহণ করেন 

তাদের ব্যবহারিক জীবনে সাফল্য তাদের প্রতি ৬গবানেব সমর্থনেবই প্রমাণ । 

এবাই পরিপূর্ণভাবে ভগবানের ইচ্ছাব কাছে আত্মলমর্পণ কবে ধন্ত হতে 

পাবে। নম।জেব আধিক গডনে 9 কর্মঠ ও পবিশমী লোকেরাই আসল--অলস, 

কর্মহীন, পরাশ্রয়ী লোক অবান্তব+ সমাজের উপর, দুস্থ হলেও, তাদের দাবি 

থাকতে পারে না। মধ্যযুগের নৈতিক আদর্শকে চূর্ণ কত্পে এইভাবে নৃতন 
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সামাজিক চিন্তা গড়ে উঠেছিল, কারণ মধ্যযুগে চার্চের শিক্ষা ছিল ছূর্গতের 
কিছুটা সেবা করে আত্মপ্রসাদ লাভ ও পুণ্যসঞ্চয়। 

ইংরাজ বিপ্লবে বুর্জোয়া পিওরিটান দল সম্পূর্ণ জী হতে পারে নি, কারণ 
শেষ পধন্ত অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে খানিকটা আপোনে নিষ্পত্তি হলঃ ফিউডাল 

ব্যবস্থা পরাজিত হয়েও তাই তখন শিশ্চিন্ন হয় নি। 
এই আপোসের রাজনৈতিক রূপ হল ক্রম্ওয়েলের রেপারিকের অবসান 

ঘটিয়ে রাজবংশকে ফিরিয়ে আনা; অবশ্য দিরগ্কুশ রাজতগ্র চলবে না, 
পালামেণ্টের কর্তৃত্ব মেনে রাজাকে চলতে হবে এই আশ্ব!সে । বিশ্বানভঙ্গের 

জন্য দ্বিতীয় জেম্স্কে সিংহাসনচু/ত কর। হয় ১৬৮৮ সালে, সেটাকে বলা যায় 
১৬৬০ সালের আপোন চুক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠ।। এখানে প্রশ্ন ওঠে, পিশুরিটান 
নেতারা আপোসে রাজি হলেন কেন ? তার প্রধান কারণ, ইতিমধ্যে চবম- 

পন্থী মতবাদ মাথা ভুলেছিল। চরম্পন্থার দেদ্িন বাজনৈতিক দাবি ছিপ পূর্ণ 

গণতন্ত্র, ধর্মবিশ্বান ছিল সকলের মুক্তি, ঈশ্বরের বরপুজ্র ধর্মান্ধ ছোট গোঠািব 

শুধু নয়। বুর্জোয়া প্রতুত্বের বদলে গরীব জনগণের ক্ষমত। দাবির সম্ভাবনা 
দেখা দেওয় মাত পিওরিটান নেতাদের মনে হল অরাজকতার বদলে রাজা 

ভাল, সুশৃঙ্খল সমাজ বজায় রাখতে হলে যদি অ-পিওরিটান বিশপদেব কত 

মেনে নিতে হয় তাও সহ কুরতে হবে। আপোনের মধ্যেও অবশ্য বুজোয়া 
স্বার্থ অনেকখানি জয়যুক্ত হয়, আর পূর্ণজয্ষী না হয়েও পিওরিটান মতাদর্শ 
ইংরাজ জীবনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। সতের শতকের বিপ্লবের 
সাফল্য এইখানেই । 

দশ 

বুর্জোয়া বিপ্লবের পূর্ণ পরিণতি ফরাসী বিপ্লবে । এর প্রভাব পৃথিবীর 
প্রত্যেক দেশে বিস্তার লাভ করেছে, প্রথম থেকে তার ঘাত-প্রতিঘধাত অনেক 

দেশের ইতিহাসে লক্ষনীয় । মুক্তি, সাম্য ও মৈত্রীর ধ্বনি আসলে নিছক 
গণতঙ্জের বাণী । ইংরাজ বিপ্রধে আপোসের ফলে সমাজ যে-প নিয়েছিল তার 
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মধ্যে এ বাণী আবার নৃতন আদর্শের আহ্বান হিসাবেই সমর্থন ও প্রতিবাদের 
ঝড তুলল। এবই একট! দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন এডিন্বরা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কির্নান প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে । 

ফবাসী বিপ্লবে পূর্ণ গণতন্ত্রের উপাসক ছিল জ্যাকবিন দল। "তাদের 

প্রচণ্ড আলোডনেব প্রতিক্রিয়ায় ইংল্যাণ্ডের শাসক শ্রেণী ও সমাজের উপব- 

তলাব লোক লন্বস্ত হয়ে ওঠে । প্রতিরোধের অন্যন্তি উপায়ে মধ্যে বিশেষ 

কাঁধকবী হয়েভিল সক্রিয় প্রাণবান ধর্মবিশ্বাসেব পুনঃপ্রতিষ্ঠ। | স্বপ্রসিদ্ধ 

ফবাসী এতিহাসিক হালেভি এব নাম দিয়েছিলেন প্রটেস্টান্ট, ধর্দোৎসাহের 

নবজন্ম। অবকারী চার্চে মধ্যে এই ভবধারাব প্রবাহ ইতিহাসে 

ইভান্জেলিক্যাল আন্দোলন নামে খ্যাত, বাইবেল গ্রন্থেব নাবাংশ থেকে এর 

নামকবণ। বাজনীতিব ক্ষেত্রে উইল্বাবৃফোর্ঁ ছিলেন এব প্রতিনিধি | 
সবকারী চাডেব বাউবে মেথডিস্ট, ব্যাপ্টিস্ট, প্রভৃতি সম্প্রদায় অন্বূপ 
ধর্মোচ্ফাসেব বাহন হল। উতবাজ নবকার, পালামেন্ট ১ শিক্ষিত সম্প্রদায় ও 

সাধাবণ পোক অনেকে পযন্ত নৃতন করে ধর্মের আশ্রয় নিতে চেষ্টা করে। 

জ্যাকবিন মতাদর্শেব আক্রমণ থেকে আহ্মবক্ষার উপায় হিসাবে ধর্নপ্রচাঁর 

সমাজে নৃতন প্রতিষ্ঠা পেল এইভাবে । 
শাঠাবো শতকে বিপ্ববেব আগে পধস্থ সক্রিয় ও উদ্দীপনাময় ধর্মবিশ্বাসের 

অভাব থেকে এই নূতন উত্সাহেব তাৎ্পধ বোঝা যায়। তখন ধর্ম হয়ে 

উঠেছিল একটা অভ্যানের মতন, বাইবেব অনুষ্টান বজাঘ থাকলেও দু 

বিশ্বাস চোখে পডজ না, চিন্তার মহলে সংশয়বাদ প্রতিপত্তি পেয়েছিল, 

গণ্যমান্য লোকেবা ধর্খ সম্পর্কে ছিল উদাসীন । আঠাবো শতাব্পীর মাঝে 

যখন ওয়েস্লি মেথভিস্ট, আন্দোলনের মাধ্যমে নূতন ধরন্সোচ্ছাসের আবাহন 

করলেন তখন তা সাড়া পেয়েছিল কেবল উদীয়মান শিল্পবিপ্রবের তাভনায় 

নিষধাতিত দুঃস্থ লোকের মধ্যে, সন্ত্রান্ত ভঙ্র সমাজে তার প্রতি ছিল বিদ্রপ ও 

বিরূপতা | ফরাসী বিপ্লবের পর দেখ! গেল নাটকীয় পরিবর্তন । ওয়েস্লির 
সজীব ধর্ম এতদিনে পেল বিপুল সমর্থন; ধর্মোৎসাহ সংক্রামিত হল সকল 
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সম্প্রদায়, শিক্ষিত সমাজ ও সরকারী চারের মধ্যে পধন্ত। প্রাণহীন অভ্যাস 
ও বাইরের অনুষ্ঠানের স্থানে আনতে লাগলো ভগবপ্তত্তির প্লাবনে “মুক্তির 

আহ্বান, “সংকাধের” প্রেরণায় জীবনে সার্থকতার সন্ধান । 
সামাজিক বিপ্লবকে ঠেকাতে হলে যে-ধর্ম কার্যকরী তার মধ্যে এই 

উচ্ছবান ও সক্রিয় উদ্দীপনার একান্ত প্রয়োজন থাকে । আঠারো শতকে 

ধর্মের প্রচলিত রূপে দেখ কতকগুলি আচার পালন, জীবনে স্থনীতির 
কয়েকটি নিয়ম অঙগুনরণ, তত্বের ক্ষেত্রে স্বাধীন বিচারবৃদ্ধিব প্রয়োগ । ফরাসী 
বিপ্রবের ঝড়ের দিনে এ ধরণের ধর্ম আর সমাজের রক্ষাক্বচ রইল না, তাই 

হঠাৎ চোখ পড়ল এত দিনে অনাদৃত ওয়েস্লিপঞ্থার দিকে-যেখানে 

ধর্ম একটা তীত্র মাননিক আবেগ, নংসাদুবব ছুঃখক্ষ্ট ভূলে পরমাথের চিন্তায় 
আম্মনিয়োগ, বুদ্ধির বদলে ভক্তির আরাধন', মঙ্গণমঘ্ জনে ভগবানেৰ 

ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ, এবং সৎকাষ হিসাবে কিছুট। দুঃস্থেব দেবা । 
নৃতন ধর্ম আন্দোলনের পুরোহিতদের আন্মবিকতায় সন্দেহ কবধবার কাবণ 
নেই, কিন্তু আনল প্রশ্ন হল নমাজ্রের উপধেধ স্তরের লোকদের হঠা্ পঙ্গেব 

প্রতি এত টান হল কেন। ফরানী বিপ্রবেব আতঙ্কের নঙ্গে এব যোগাবোগ 
অস্বীকার করা শক্ত । অন্সরূপ অবস্থায় এরকম প্রতিজি্া খুব অপরিচিত 

ব্যাপার কি? 

১৭৯০ নাঁলে বার্ক যখন ফরানী বিপ্রবের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করলেন 
তখন তার যুক্তি ছিল যে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন সমাজব্যবস্থা নিখুত ন। 
হলেও একট? স্বাভাবিক পরিণতির ফল, হঠাৎ বদলের ধাক্কায় অতীতেব 

ভাল দিকটাও ধ্বংস হবে। এ হল শুধু আঠারো শতকের বুদ্ধিব বিচার । 

১৭৯৭ সালে উইল্বার্ফোর্সের একই উদ্দেশে লেখা বই-এ দেখি অন্য 

ধরনের কথা। সেখানে বলা হচ্ছে লোকের অনঙ্তোষ নৈতিক সমস্যা, 
রাস্ত্রিক নয়। জীবন্ত ধর্ম বিশ্বাসের পুনরুদ্ধারই কেবল মান্ষকে পাখিৰ 
দুঃখকষ্ট অগ্রাহথ করে আত্মার যঙ্গলচিস্তায় বিভোর হতে শেখাতে পারে, 

সমাজের স্থিতি রক্ষার অন্য উপায্র নেই। শ্বিপ-বিভক্ত সমাজে বিপদ হল 
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ছুর্ভাগাদের অভ্যুত্থান, গ্রাণবান ধর্মোৎ্লাহ-ই কেবল তেমন সমাজকে বেঁধে 

রাখতে পাবে, কাবণ যেখানে সকল মানুষের মিল ধর্মের আগ্রহ সেদিকেই 

লোককে টেনে নেয়। উইল্বাবুফোনের শিক্ষা হল-বুছি। নয়, ভক্তিই 
সমাজকে রক্ষা কববার উপায়। অবস্থাপন্ধ লোকের। নেদিন হাব নির্দেশে 

নাড। দিয়েছিল জীবনযাত।ব ধবন কিছুঢা সংশোধিত কবে, ৫নতিক বংক্কারেব 

সমর্থনের মব্যে, বেকারদেব সাহায্যে পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে, ধর্মশিক্ষাব 

বিপুল প্রচাবেব ভিওব। নাবধিকদের মব্যে যেখানে কিছুদিন আগেও 

ঢম পেন এব বিপ্রবী লেখা ছডিয়ে পডেছিল সেখানে হতে পাগল বাঙবেল 

বি৩বণ। খুষ্টায় সকল সম্প্রদাযেব সকল প্রা১্টাব তহবিলে অথাগমের 

পখিমাণ বেডে গেল অগ্রত্যাশিতভাবে। নস ঘবদ্ধ গুচাৰ বা দিশনেব কাজে 

আম্মানহ্োগ দেখা গেপ দিকে দিকে । 

আগ্রবঙ্শব এভ আগোজনেো বগ্ত প্রাতক্রিমা পুশ্বাবজফলাভ কবতে 

পাবে নি। সাধাবণ লোকের মধ্যে অনসশোষ বাস্তব অবশ্থাব চ।পে বেছে 

থাকে, ভ্যাকবিন আঁপ্শ কিছুউ। কপান্থবিভ হয়ে অন্যবিন্ত ৪ বৃদ্ধজীবি মলে 

ধারে খীবে অণুপবেশ কবে চপে। এমন কি নূন বধ আন্দোলনের ও 

একট। দিব ছিলি যেট। পাববঙনের সহায়ক 1 নখ বর্ম মান্তরষের দুঃখ 

মোচদের তাগিদে খা।নকটা সপক্কাবব্রতা ভয়ে পড়ে) বিপ্লবের পথ তখনকার 

মতো বন্ধ হলেপ্ পুবাতিন ব্যবস্থাকে অপবিবতিত বাখা শেষ পযঞ্ত তাই 

চপল না। ফবালা ধ্প্রবেধ বিরুদ্ধ প্রুতিবোর সবে তাহ উনিশ শতকে 

ইংল্যাণ্ডে মগরগণতিব আ্োত কদ্ধ হজে থা শি। 

এগাব 

আলোচ্য পত্রিকা শেষ উল্লেখযোগ্য বচনা লগুনেব ইতিহাপ-শিক্ষক 

হবস্বম্‌ এব প্রবন্ধ। ভংল্যাণ্ডে যষ্তশিল্প বিপ্লবের ইতিহাসে গোডাব দিকে 

মজুরদের যন্ত্র ভাঙবাব চেগ্াব বিশ্লেষণ এব মধ্যে পাওয়।যায়। 

১৮১২ সালেব লাডাহট আন্দোলন অনেকে বই স্বপবিচিত, কিন্তু মেশিন- 

ধ্বংসের এই অভিযান একট। নাময়িক উদ্দামতা। ছিল না। বহুদিন, অনেকবার, 

১৪৯০৯ 



ও নানাস্থানে এব অনুক্ধপ ঘটনার প্রমাণ আছে । এতিহাসিক মহলে প্রচলিত 

বিশ্বাস যে নেপোলিয়ানেব বিরুদ্ধে যুদ্ধেব একটা পধায়ে মজুরেরা দুরবস্থায় 

অস্থির হয়ে পাগলের মত কল ভাউবার চেষ্টা করেছিল । এ প্রসঙ্গে এটাও 

ততঃপিন্ধ হিসাবে মেনে নেওয়া হয় যে, এ আন্দেলন ছিল অনিবাধ 

পরিবর্তনের বিরুদ্ধে নিছক মূর্খ আক্রোশ কেন না মালিকদের উপব জোর 
প্রয়োগের নীতি সর্বদ। ব্যর্থ হতে বাধ্য । এতিহাসিক গবেষণা এখন প্রমাণ 

কবছে ষে প্রচলিত বিশ্বাসে অনেকথানি ভূল আছে । 

লাডাইট বিপ্রোহ একটা চমকপ্রদ ব্যাপাব সন্দেহ নেই । গোলযোগেৰ 

ভয়ে অশান্ত এলাকায় সেদিন যে ১২,০০০ সন্ত নমাবেশ কর! হয়েছিল, নংখ্যায় 

তারা পট্রগালে তখন যুদ্ধবত ওয়েলিংটনের বাহিনীব থেকে বৃহত্তব। কিন্ত 
লাডাইটদেব দিকে চোখ আবদ্ধ বেখে ভুললে চলবে না যে কল ভাঙা একটা 

'আকম্মিক বিক্ষোভ নয়। ১৮১২ সালেৰ আগে ও পরে প্রায় একশ বতনর ধবে 

এই ধরনের প্রচেষ্টাব প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গেছে । হংল্যাণ্ডে শিল্পকাধে কলেব 

প্রচলনের সমস্ত আদিষুগ ধবে এব ব্যাপ্তি । যদিও ১৮১২ সালের মতন 

বিষ্ফোবণ আর ঘটে নি, তবুও মেশিন ভাঙাব উদ্যম একটা দীর্ঘস্থায়ী 
আন্দোলন । অর্থাৎ মন্ত্ররেবা এটাকে প্রতিরোধেব এক সাধাবণ উপায় 

হিসাবেই গ্েখে থাকত । 

মজুব আন্দোলনের গোডার কথা হল শক্তিশালী মালিকের সঙ্গে 
একজোটে দরদস্তর করা, অসহায় অবস্থায় আলাদা আলাদা চুক্তি করতে 

বাধ্য না হওয়া। কল ভাড1 কিন্বা ভাঙবার ভয় দেখানো সেই উদ্গেস্ু- 

সাধনের উপায় ভিসাবে আঠারো শতকে একট। নাধ[রণ ঘটনা ছিল । এর 

অজন্্ উদাহবণ পাওয়া গেছে এবং এর কারণ বোঝা ও সহজ । ক্ষতিৰ ভয়ে 

মালিককে দাবি মেনে নিতে রাজি করানো অনেক সময় সম্ভব । তাছাডা 

প্রথম মজুর আন্দোলন এত হশৃঙ্খল হয় নাযে শাস্তভাবে এক সঙ্গে সকলে 

কাজ বন্ধ করে মালিককে নতি ত্বীকার করানো যায়। ধ্বংসকাধের দিকে 

আসক্তি তখন স্বাভাবিক । 



মাঝে মাঝে অবশ্য দেখ! যায় যে মজুরে কল ভাঙছে নেহাৎ আক্রোশের 

চাপে, কারণ নৃতন যন্ত্র আমদানী হলে অনেকের চাকরি যাবার সম্তাবনা। 
কিন্ত কল হিসাবেই কলের প্রতি শক্রত। একটা ব্যাপক মনোভাব ছিল না। 

মজুরদের লক্ষ্য ছিল আত্মরক্ষা, অন্ককুল অবস্থায় কলের ব্যবহারে কাজের 

উন্নততর কৌশল অবলম্বনে তাদের কোনও আপন্ভডি থাকার প্রমাণ নেই । 

নৃতন নূতন কলের ব্যবহারে অস্বন্তি ও দ্বিধাগ্রন্ত মনোভাব যখন দেগা যায় 

তথন তা মজজবরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এমন কথা বলা চলে না। অনেক 

সময় তেমন মনোভাব সাধারণ জনমতেরই প্রকাশ । দোকানদার, ব্যবসান্ধী, 

এমন কি ছোউ কারখানার মালিক সব নমহ নিত্য নৃতন কলের আমদানী 
প্রীতির চোখে দেখত না, ছুরন্ত পদক্ষেপে যন্ত্রশিল্লের প্রসাব শিল্পপতির পক্ষে 

লাভজনক হলেও অপরেব কাছে বিশেষ আনন্দের বস্ ছিল না। উত্তরোতর 

অর্ধিক লাশের অভিযান কিন্তু স্রকারের কাছে সমর্থন পেত । নতের 

শতকেব বিপ্লবের পব থেতকে বাষ্ট্রের নীতি কখনই ধনিক স্বার্থের প্রতিকূলতা 

কহে নি,নব্দাই মালিকদেব স্বপক্ষে আইন-কাঙুনের দৃষ্টান্ত তাই চোখে পড়ে। 

কল শাচাব আন্দোলন কি একেবাবেই নিক্ষল হয়েছিল? মজুর 

আন্দেলনে মাঁলিকেব উপব চাপ দেবার অন্য যত উপায় আছে তার তুলনায় 

এব নি তথোব নাহাঘ্যে প্রমাণ করা যার না। দেশব্যাপী বড় বড় 

সন্গঠিত হউনিদান গড়ে উঠবাব আগ কল ভাঙবার উদ্ভম যেমন নিতান্ত 

নি নয়, তেমনি মঙ্জুরদের স্বাথবক্ষার দিক থেকে এব আংশিক 

সাফণ্যটাও বাস্তব ঘটনা । আগলে যন্্রশিল্প-বিপ্লবের যুগ মালিক মজুব দুই 

পক্ষের সুদীর্ঘ পড়াই-এব যুগ, ছুই দিক থেকেই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অস্ত্রের 

ব্যবচ্াব দেখ! যায়। কল ভাঙার উদ্যম তারই অন্যতম, তাঁকে স্বতন্ত্র 

স্যপ্টিছাড়া কিছু মনে করবার কারণ নেই। 
সপ 

॥ ইতিহাস ১ শ্রাবণ। ১৩৬০ (১৯৫৩) ॥ 



আলোচনা 

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ট এতিহানিক, তার 

প্রত্যেকটি বক্তব্য আমাদের শ্রদ্ধার যোগ্য । ইতিহান' পত্রিকার গত সংখ্যা 

প্রকাশিত “ভারত-ইতিহাসের নৃতন সংস্করণ' প্রবন্ধের মতামত সম্পর্কে কিন্তু 

অনেকের মনে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্নগ্তলির পিছনে ইতিহাস সন্বন্ধে 

যে-ধারণা দেখতে পাই, সবজনগ্রাহ্া নী হলেও তার বিবরণ বাঞ্নীয় মনে 
করি। 

ইংরাজ আমলে ভারতের ইতিহাস-চাঁয় এবিছু বিকৃতি দেখা দের, এব" 

তার প্রতিবাদে “আমরাও বাজনৈতিক স্থবিধাপ জগ্ধ অনেক কাল্ঈনিক 

ইতিহান রচনা" করেছিলাম-ডক্টর মঞ্জুমদারের প্রধান প্রতিপাদ্য এই মত 
নম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ নেই । কিন্তু প্রণঙ্গএমে তিনি এমন মন্থবোর 

অবতারণ। করেছেন বা গ্রহণ কর! নহজ শয়। তিনি বলেছেন যে আমাদেখ 

জাতীয়তাবাদী স্বদেশী ইতিহাস আমলানি হয়েছিল শুপুই সামসিক সধিধার 
জন্য” এখন প্রয়োজন ফুরাইলে৪ তাৰ অন্রনবণ কেবল “অনখের স্থষ্টি 

করবে। 

ইতিহাস আলোচনার সমহ্য! কি এত নরল? ইংরাজ নাম্রাজাবাদী ৪ 

ভারতের জাতীয়তাবাদী রচনার মধ্যে তষাতটা কি মৌলিক দষ্টিভঙ্গীর 
তফাত নয়? দৃট্টিভঙ্গীর পার্থক্য-প্রসঙ্গ কি এত সহজে নিষ্পত্তি কব চলে? 

সমম্তার আনল রূপ প্রকাশ পেযেছে ডক্টর মজজুন্দারের এই উক্তিতে 

যাকে তিনি স্বতঃলিদ্ধের মধাদা দিয়েছেন_প্রিতিহাসিকের উদ্দেশ্য সত্যের 

নির্ধারণ । আদালতে বিচারকের ন্যায় অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী কি নির্দোষী, 

ইহার নিরূপণ করাই তাহার একমাত্র কর্তব্য? (হতিহান', ষষ্ঠ খণ্ড, দ্বিতীগ্ন 

সংখ্যা, ৭৫ পৃষ্ঠা )। 

ক৩২ 



এতিহাসিক কি আসলে বিচাবক মাত্র? সার্থক বিচারের ধরনটাই 

বাকি? 

উদ্ধৃত বাক্যটির মধ্যে ব্ববিরোধ চোখে পডবার মতন । বিচারালয়ের 

লিদ্ধান্ত কি সার সত্যের সমতুল্য ? কোনও বিচারকের রার কি নমান্-জীবনে 

শেষ কথা? ত। হতে পারে না, কাবণ বিচারক যে-আইন প্রয়োগ করেন 

নেই আইন নশ্বন্ধেও মান্টমেব মনে প্রশ্ধ ওঠে । প্রচলিত আইনের সঙ্গে 

ক্রমবিকাশমান স্ারণুদ্ধির অমিল যান্ুষেব অভিজ্ঞতাষ বাববার দেখা দেয়েছে | 
অর্থাৎ, বিচাবকেবপ্ দৃষ্টিভঙ্গী আছে, প্রতিষ্ঠিত আইনের পৃষ্টিভঙ্দা। নিধিচাবে 
বিচাবকেব রায় তাই সব সময় মানা চলে ন!, বিশেষ কবে বিরুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী 

যখন প্রবল হয়ে উঠতে থাকে | বিচাবকেছ মতন এতিহাসিকের সিঙ্গান্তও 

সমাজনিবপেক্ষ অগপ্ড সতায নয়, এতিহাপসিকের কাছে আঙমক। এইটুকু বিন্য় 
দাবি কবতে পাবি। 

ডক্টব মজুমদাবেব উদ্ধৃতিব পিছনে ও দ্টিভদ্দী আছে । হার প্রথম বিশ্বাস 
হল যে চিবন্তন শ্কিব ত্য নিপাবণ শক্িশালা এরতিভামিকেব কাছে শক্ত 

কাজ নয়। এতিহানিকেব! বাব বাব এই দাবি কবেছেন, খাব বাব দা 

ব্যর্থ প্রমাণ হয়েছে | একদা কেশি জ আধুনিক হতিহানমাল। সঙ্গন্ধে প্রকাশ 

ঘোবধণ। করবা হয়েছিল--৯০ 102 &৪ 611 0500 25001765177100 105 

[00151 177611) 80 1৮7 29125871100 11752710151 02120152707 06 

00051) 7 18250 (161) 1০7০, ঞব সতা গুহার মধ্যে নিহিত আছে, 

তাকে টেনে বাব কবলেই হল। কেন্তিক্ত ইতিহাসকে এই সন্মান আজ 

কে দিতে পাবে? 

আনলে, সামজিক জীবনেব শ্লোতের মধা থেকেই নান! দষ্টিভঙ্গীর উদর 

হয়, তাদের মধ্যে বিরোধ অনেকখানি অনিবাধ, এদের উতৎপন্তিকে লামযিক 

শ্বিধার সন্ধানে নত্যর রাজপথ থেকে বিচ্যুতি ভেবে উডিষে দেওয়া চলে 
নাঁ। মহাপ্রতিভাঁশালী এতিহাসিকও পৃষ্টিভঙ্গীর হাত থেকে নিস্তাব পান না। 

তিনিও সামাজিক জীব, সংশ্লিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী দুর্বল হয়ে পড়লে তার লেখাও আক 
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আগের মতন সত্য মনে হয় নী। এর দৃষ্টান্ত এত অসংখ্য যে তাকে অগ্রাহা 
করাটাই আশ্চধ মনে হয়। ইংরাজ এতিহাসিক লিখছেন--]59 ৪৪০৩৪- 

7010 ৮৮ ৪0০1 11560711278 83 (01000017 8710 717.08018%) 406০0 

200 13810105, 10869) 09 €951877298 219 11017010088], ত্য. [3. 02801 

200 569093--7706 60 ৪9951 91 61,939 ৪611] 1151100--%916 012] ৮ 

৪8818100622 61081) 26৪888101) 6০0 0150097 62০6১ 16100610912 

8091760 195 80009 £91061%] 00110919101) ০0 618 70)951511)% ০1 

1018607552৪ 92001) €0 10919 2 ০020 1150018, 

ইতিহাল-চায় এ বিপদ কেন? কারণ এই ষে, নি:সন্দেহে সত্য এমন 
ঘটন। বা “ফ্যাক্ট'-সংগ্রহ ইতিহাসে প্রাথমিক স্তর মাত্র । আকবরের জন্ম ১৫৪২ 

সালে, আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর তারিখ ১৭০৭, পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলা 
পরাস্ত হন, ফরাঁনী বিপ্লব আরম্ভ হয় ১৭৮৯ খ্বস্টাব্দে, ১৮৫৭ সালে লিপাহীরা 
বিদ্রোহ করে-ফ্যাক্টের নমুনা হল এই সব। এক্ষেত্রে সত্য নির্ধারণ শক্ত 

কাজ নয়। 

কোনও এতিহানসিকই কিন্ত এই স্তরে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পাবেন 
না। অন্য কথা বাদ দিলেও ফ্যাক্ট, বাচার প্রশ্ন আসে । অর্থাৎ অনেক সময় 

( বিশেষত আধুনিক যুগে মাল মশলার 'প্রাচুষের জন্য ) ঘটনা নির্বাচন করে 
নিতে হর । পলাওঙ. বলেছিলেন যে অষ্টম ভেনরি সম্বন্ধে আমরা হাজার হাজার 

ফ্যাট জানি, তার সবগ্তলি ব্যবহার কর। কোনও লেখকের পক্ষে সম্ভব লয় । 

বাছাই করতে হলেই এঁতিহামিক মৃল্যবিচার অনিবাধ। তাছাড়া নানা 

ঘটনার মধ্যে যোগস্থত্র ও কার্কারণ সম্বন্ধ খেজ', ঘটনার ফলাফল নির্ধারণ 

- এ সব ছাড়া ইতিহাঁস নিরর্থক, এবং এ চেষ্ট। প্রাথমিক ফ্যাক্ট-সংগ্রহের 

গপ্ডির বাইরে । যুল্াযবিচার তাই ইতিহানে দ্বিতীর ও অতি-মাবশ্িক স্তর । 
মূল্যবিচারে ভিন্ন মত হওয়! শ্বাভাবিক, এই ৫বচিত্র্যের মধ্যেই বিভিন্ন 

দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পায়। ডক্টর মঙ্গুমদার সাম্রাজ্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী 
ইতিহাসের উল্লেখ করেছেন, কিন্ত অপরাপর দৃষ্টিভঙ্গীরই বা অভাব কোথায় ? 

০৪ 



বারপুজা, রেস্-মাহায্ম্য। শানলকগোর্ঠীর স্বার্থরক্ষা, শ্রেণীসংঘাত, ন্বধর্মের 

অভিমান, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-এঁতিহানিকের দেখবার ধরনের উপর এদের 

প্রভাবও কম নয় । সমাজবিষ্তার প্রতি অঙ্গের লক্ষণ এই, একে অন্বীকার 
করে সমাজনিরপেক্ষ সত্য নির্ণয়ের দাবি অনেকটা! কল্পনাবিলান। 

প্রথম স্তরের ফ্যাক্ট সন্বদ্ধে এতিহানিকদের এক মত হওয়াই স্বাভাবিক এ 

বাঞ্ছনীয় । মুল্যবিচারের স্তরেও নিশ্চয় ব ব্যাপারে একমত তর! সন্ভব। 
কিন্ত অনেক ক্ষেত্রে ব্যাখ্যার ও বিচারে মৌলিক প্রভেদ দেখা যায়, তখন 

মতভেদ অপ্রত্যশিত বা অস্বাভাবিক নর । বহুলাংশে তেমন মতভেদ দৃষ্ট- 
ভঙ্গীর পার্থক্য থেকেই উৎপন্ন | দৃষ্টান্ত দেওয়া সহজ-_রেফর্ষেশন কিন্বা ফরাপী 

বিপ্লবের নার্থকত।, ইতিহানে রোবস্পিহার বা স্টালিনের স্থান শির্দেশ,ভারতে 

ব্রিটিশ শাননের ফলাফল, উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরকণর প্রকৃতি, 

নিপাহী বিদ্রোহের ম্বরূপ, ভরতের মুক্তিনাধনে অহিৎসার স্থান ইত্যাদি 
প্রলঙ্দঘ ফ্যাক্ট-নির্ধারণের স্তবেব কথা নণ, মুল্যবিচারের প্রশ্ন । ৫নতিক 

মূল্যবিচার নয, এতিহাসিক মূল্যবিচার | এখানে বিশেষ কোনও সামাজিক 

দৃষ্টির উপরে ওঠা এতিহানিকের সাপোর বাইরে । 

বিভিন্ন দৃষ্টি থাকা স্বাভাবিক, কিন্ত তার নবগুলিই কি তুল্যযূল্য, 
নবই কি সমান ত্য কি সমান মিথ্যা? এখানে ইতিহানে তৃতীয় স্তরের কথা 

আসে, ফ্যাক্টের মৃল্যবিচার থেকে আমরা এগিয়ে চলি দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে । 
ইতিহাস-চায় বিজ্ঞান-দর্শনের স্পর্শ এইখানে । বিজ্ঞানের রাজ্যে আমরা 

দেখি নানা মত বাঁ থিওরির উদয় হয়, বিশ্লেষণ ৪ পরখ করে আমরা তাদের 
বিচার করি, আপেক্ষিক সত্যাসত্যের প্রতিষ্টা হয়, অথচ প্রকৃত বৈজ্ঞানিক 

পূর্ণ সত্য নির্ধারণের দাবি করেন না। ইতিহাসে সত্যের সন্ধান 
&100:058170860৮, মাত্র । বিজ্ঞান থেকে তফাত এই যে, এতিহাঁসিক সিদ্ধান্ত 

অনেক বেশি মাত্রায় সামাজিক দৃষ্টির উপর নির্ভরশীল আর পরীক্ষার সাহায্যে 
সত্যে পৌছবার উপাক্টি এখানে অনেকটা অচল । বিজ্ঞানে যেমন এক 

থিওরি খণ্ডন করে দৃতন মতে পৌছান সম্ভব, ইতিহাসেও তেমনি এক 

২৩৫ 



দৃষ্টিভঙ্গী পাঁর হয়ে অন্যত্র পৌছানো! যায়। এখানে অস্ত্র হল যুক্তি ও বিশ্লেষণ, 
তার ফলে দেখার ধরন বদলে যাওয়া অদ্ভুত কথা নয়। থিওরির-ও মূল্যবিচার 
চলে, আপেক্ষিক সত্যানত্যের বাস্তব অস্তিত্ব আছে। শুধু আমরা যেন 

বিচারুকের ফতোয়! দেবার লোভ স্বরণ করি, আমরা ইতিহাসের রিনার্চ 
লেবরেটবির কমী মাত্র । 

ডক্টর মজুমদারের ছু'টি বিশেষ দিদ্ধান্তের দিকে দৃষ্টি আকযণ করে 

আলোচন। শেষ করি । 

প্রথম সিদ্ধান্ত, ভাবতে মুনলমান রাজত্ব বিদেশী শাসন, বারণ হিন্দুদের 

উপর নমানে অত্যাচার চলে আর সে-অত্যাচার সঞ্বন্ধে হিন্দুরা বর্বদাই 

সঙ্ঞাগ ছিল। 

তর্কের খাতিরে প্রমাণ ছুটি মেনে নিলেও কিন্ত পিদ্ধান্থটুকু প্রমাণিত হয় 

না। স্বদেশ শাননে কি অত্যাচার অবিচাবের স্থান নেই? ষোল শতকে 

জার্মানির আনাব্যাপটিস্ট, জনগণ ব। স্পেনে প্রচেষ্টাণ্ট, সম্প্রদায় তো নিল 

হয্েছিল, বহু যুগ ধরে ইংল্যাণ্ডে ক্যাথলিকদের “সামাজিক ও ধর্ম বিষয়ে 
কোন অধিকারই” ছিল না-কিন্ত তথন কি এ নব দেশ বিদেশী শাননের 

অধীন? স্বদেশী হিন্দু রাক্তত্বে কি প্রজাদের শোষণ অনন্তব ছিল % ধর্মে 

হস্তক্ষেপই কি অত্যাচার ও পরাধীনতার একমাত্র অকাট্য শরমাণ ? 
মুনলমান রাজস্বকাল ইংরাজপ্রত্ুত্বের মতন বিদেশী শানন নয় -এ 

বথার অর্থ শুধু এই থে ভারতীয় মুনলমানদের অগ্য ব্বদেশ ছিল না, লুষ্ঠিত 
অর্থ শানকের! বিদেশে চালান দিত না, রাজাদের রাজনীতি অন্য দেশের 

বা বাইরের কোনও নাম্াজ্যের স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত হত না» দেশের 

অধিবানীপের একটা বিশাল অংশ রাজাদের সহ্ধর্মী ও সমবিশ্বানী ছিল। 

মুসলমান নেতারা বহিরাগত হলেও কিছুদিনের মধ্যে তাদেবকাছে আর 
অন্য স্বদেশ থাকত না । মুসলমান ধর্মের উৎপত্তি ভারতের বাইরে, তার 
পরিধি সার্বভৌম-_কিন্ত মধ্য যুগে অঙ্ধরূপ থুস্টধর্মের আওতায় তো ইয়োরোপের 
বিভিন্ন দেশের জনগণকে আমরা বিদেশ-শাসিত মনে করি না। হিন্দু 
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সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতি, এই সমীকরণট্ুকুও এক ধরণের মৃল্যবিচার ও 

বিশেষ দৃিভঙ্গীর পরিচায়ক মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। 
দ্বিতীয় নিট ভারতে হিন্দু-মুনলমান বিরোধ “বরাবরই ছিল 1 £হিন্দু- 

মুনলমান থে দুই জাতি' "জিন্নার এই মত হিন্দু-মুনলমানের ভ্রাতৃভাব কল্পন। 

অপেক্ষ। উতিষ্থাপিক সত্যের অধিকতর অন্তবতা। রর 
হিন্দু-মুসলমানের প্রভেদ অন্বীকার করার কোন প্রশ্ন €ঠে না। কিন্ত 

প্রভেদ আব বিরোধ কি নর্বদ্ভি সমার্থক? প্রভেদ থাকার জন্য বার বার 
বিবোধ এসেছে, এ কথ। নিশ্চদই সত্য । কিন্ত বিরোধই একমাত্র সত্য এ 

কথা বলব কেমন কব? কোন ৪ কোনও রাজাব সমন অথবা কোনও 

কোনও অঞ্চলে বিরোধ তীব্র হয়ে উঠত, প্মাবার শ্নেক সমধঘ অনেক 

স্থানে ও স্তিমিত হতে পডত--এইটাই কি বেশী লতভ্য নম? সমাজের 

অনেক শবে, গ্ুভেন থাকলেও বল ক্ষেত বিরোধের হাবট। এক কাজ কর্মে 

আধিক পমস্বাথেব চাপে আচ্ছন্ন হয়ে পড়াও তখন খুব সম্ভব ও স্বাভাবিক 

ছিল। শবাধী আমলের ইতিহাদে যদ এর শিদশন পাওয়া যা, তবে 

নাপুনিকলালে তাব উপর হেশ গুরুত্ব দেওয়া শিতান্ত অন্যায় নয়। ঘটনার 

পরিমাণের দিক থেকে ইতিহালে মাবামারি, কাটাকাটি ও ক্ষত ্বার্থের লন্ধান 

অপধাপ্ু, অথচ আামবাঁ সহজেই অন্য দিকটার কথা তুলে ধরে খাকি। 

অর্থাৎ এখ[নেও খটনার ঘুলাবিচাব 2 আহন্ুষর্জিক দৃ্িভঙ্গী এসে পড়ে। 

হিন্পু-মুনলমানের প্রহেদ অন্বাকার ফ্যাক্ট, অগ্রাহা করার সামিল, কিন্তু 

বিরোধ থেকে নহযোগের বৃহান্তের দিকে ঝোক পড়া ঘটনাব মুল্যবিচারের 
কথ।। অবশ্য কলিত ঘওনার আমদানি কর! চলে না, প্রাথমিক ফ্যাক্টের 

স্তরকে অগ্রাহ্য করে ইতিহান রচনা শিশ্চয়ই কাল্পনিক হতে বাধ্য । 

মুসলমান শাস্কারদের কাফের সম্বন্ধে উক্তিই শেষ কথা নয়, প্রশ্ন এই 
যে, সে-শীতি মুনলমান শাসকের পক্ষে দেশে কত দূর ও কতখানি কাধকরী 
কর। সম্ভব ছিল। পণ্ডিতদের আশম্ফালন নভাষদদের স্তির মতনই বিচাঁর- 

সাপেক্ষ । মনুসংহিতার শূত্র বা নারীবিরোধী ক্লোককেও অক্ষরে অক্ষরে 

গুণী 



দেশের নীতি বলে চালানো চলে না। রাজশক্তি ধর্মীয় গৌড়ামিতে আচ্ছন্স 
হলেও অত্যাচারের নীতি কতদূর ও কতখানি কাধকরী হওয়া সেদিন সম্ভব 
ছিল সে-কথাও ভোলা চলে না। 

আমীর খস্রুর স্বতি-উৎসবের প্রতিবাদ সহ্বন্ধে তাই কথা ওঠে । সেখানে 

সষ্উবত তার সাহিত্যিক প্রতিভার প্রতি অদ্ধা দেখানো উদ্দেশ্য ছিল। সে 

প্রতিভার যদি অন্তিত্ব না থেকে থাকে, তা হলে উত্সব নিশ্চয়ই অন্যায় । কিস্ 

উগ্ন ধর্মবিশ্বাসের জন্য প্রতিভাকে অগ্রান্থ করা চলে নাঁ। ধর্মের নংকীর্ণতার 

জন্য ইয়োরোপীয় ষধ্যযুগেব সংস্কৃতির ধারকদেব আজ তুচ্ছ করাহয় কি? 
আমীর খস্র হিন্দু-বিদ্বেষী হতে পাবেন, কিন্তু গ্রজার চোখেব জলে নিঞ্চিত 

রাজশক্তির দৌলত সম্বন্ধে উদ্ভিও তার লেখনী থেকে বেবিষেছিল । 

ইতিহাসের সম্যক বিচারে আমাদের উচিত প্রথমে বান্তব ঘটন। বা 

ফ্যাক্ট নিধারন ; দ্বিতীয়ত, ঘটনাব এঁতিহানিক মূল্যবিচাব ও সেই নঙ্গে 

দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে সজাগ থাকা : তৃতীয়ত, বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিব সাহায্যে নানা 
দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে আপেক্ষিক বিচাব । তাই নান। সাহেব ৪ বাহাদুব শাহ্‌ 
অথবা তান্তিয়া বা ঝান্পীর রাণীর চরিত্র অনুশীলন যেমন ১৮৫৭ সালেব 

বিজ্রোহের প্রকৃতি নির্ণয়ে প্রধান বা শেষ কথা হতে পারে না» তেমনি ভাবতে 

মুসলমান শাসনের প্রককৃতিবিচার একদেশদশী হওয়াটাও দুঃখের কথ|। 
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গা জজ শীত পিপি পপ ও? 
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